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সে এক ভয়ংকর দ্বীপ..".শিউরে উঠলাম লোকটার পশুর মত 
ছু'চোলো কান দেখে'**জানৌয়ারের মত হেঁট হয়ে জল খায় তারা 
.*"কারও চেহারা দেখলে মনে পড়ে শুয়োরের চেহারা-..কারও 
মাথায় চিতা বাঘের বীভৎস মুখ বসানৌ'"'কেউ খরগোশের তিন- 
চারগুণ লাফে ছুটে পালায়. প্রকাণ্ড কালে ছায়াটা আমার 
গলার কাছে ওর মুখ নামিয়ে আনতে লাগল" 'চোখ ছুটে তার 
আগুনের ভাঁটা.**হা করা মঞখে লকৃলকে জিভ আর ঝকৃঝকে 
দীত'..আমি জ্ঞান হারালাম !."'হৃদ্যন্ত্র হ্বল থাকলে রক্ত জমানো 
এই কাহিনী না পড়াই ভালো ! 


নিজের কথ! আগে বল! নাকি শোভনীয় নয়। শুনেছি রীতিবিরদ্ধ। কিন্তু 
এক্ষেত্রে আমাকে বলতেই হবে। অনেকে হয়ত নাক সি টকোবেন অথবা 
তাদের দুই সরু একত্র হবার চেষ্টা করবে যদ্দিও ব্যর্থ হবে স্বাভাবিক কারণেই । 
তা সত্বেও আমার কথাই আগে বলব। বলব এইজন্তে যে, আমাকে বাদ 
দিয়ে এই কাহিনী আরম্ভ কর! কিছুতেই সম্ভব নয়। 

আশা করি আকুঞ্চিত ভ্রু এবং নাপিকা সিধে হতে খুব একটা সময় 
লাগবে না। 

ভারতীয় নৌবাহিনীর আমি একজন কমাগ্ডার। আর দেশের এখন জরুরী 
অবস্থা । কাজেই প্রতিরক্ষ! শক্তি বাড়াতে বা কমাতে আমি একেবারে নিশ্রয়ো- 
জনীয় নই। ভারত মহাসাগরের কোন একটি বিশেষ এলাকার টহুলদার্ীতে 
ব্যস্ত আমাদের রণপোত । 

জাহাজ ব্যস্ত হলেও জাহাজের পরিচালকবুন্দকে “ব্যস্ত কথাটার মানে 
জিজ্ঞেস করার সঙ্গে সঙ্গেই হাতে এক কপি “চলস্তিকা' ধরিয়ে না দিলে গ্রশ্ন- 
কারীকেই বিব্রত হতে হবে। 

এহেন জাহাজের আমি একজন কমাগার। সারাদিনের এক ঘে য়েমির 
গুঁতোয় বৈচিত্র্য কাকে বলে ভূলতে বসেছি। 

এমমি সময় একদিন বিকেলবেলা! সার! জাহাজে একট! চাঞ্চল্যের শিহরণ 
বয়ে গেল। কি? নাকিছুদুরে একট৷ লাইফবোট দেখা গেছে। 

কমাণ্ড করার আগেই 'অল হাগুপ্‌ অন ডেক' হয়ে গেল। জাহাজ ধীরে 
ধীরে এগিয়ে চলপ “জীবন তরীর” দিকে । 

বোটের কাছাকাছি আপতেই কয়েকজন মুসলমান নাবিক বেশ বলিষ্ট 
কগ্স্বরে আল্লাকে স্মরণ করল শুনলাম । কারণ বোটের মধ্যে একজন মানুষের 
দেহ। 

নৌকোর গায়ে লেখা ছিল এস্‌. এস্‌. ভাগীরথী। 

কর্তৃপক্ষের ইচ্ছে থাকলেও জাহাজ ড্ধ্বর কথা চেপে রাখ! যায় না। আর 
সেই জন্তেই আপনারাগ্ড বছর খানেক আগে এস. এন্‌. ভাগ্গীরথীর বন্োপ- 
সাগরে নিখোজ হয়ে যাওয়ার কথ! জানেন । আমারও যনে ছিল । 

কিন্ত এক বছর পরে সেই জাহাজেরই লাইফযোটকে সমৃন্্রে ভাসতে 


১৬ 


দেখে আমি অবাক হলাম । 

আরও অবাক হলাম যখন জাহাজের ভাক্কার ঘোষণা করলেন বোটের ওই 
দেহটি জীবিত মানুষের । লোকটি শুধু অচৈতন্য হয়ে আছে। 

নৌকোর মধ্যে থেকে একজন কয়েকটা জিনিলপত্র নিয়ে এল। তার 
মধ্যে দেখলাম একটা ব্রীফ কেসও রয়েছে । 

তখনকার মত সেগুলে! ভাল করে দেখে নিলাম । 

পরের দিন ছুপুরে অবসরমত সময়ে ত্রীফ কেদটা খুলে ফেললাম । খুলতেই 
দেখি ভেতরে রয়েছে একটা ডায়েরী আর গোট! দুয়েক পেন্সিল। 

নিছক কৌতৃহলবশতই ভায়েরীট! পড়তে আরম্ভ করলাম । 

আবে! এত বাংল! ভাষায় লেখা । মালিকের নাম সমীরণ রায়। যাক্‌, 
ভদ্রলোক তাহলে বাঙালী। 

অন্যের ডায়েরী পড়] নাকি স্থরুচির পরিচায়ক নয়। ষর্দি কারুর লেখকের 
রুচিবোধ সম্বন্ধে সন্দেহ জেগে থাকে তাহলে তাকে এইখানেই নিবৃত্ত হতে 
অনুরোধ করব, কারণ পরের পাতাগুপো ওই ভায়েরার লেখা! থেকেই তুলে 
দেওয়! হয়েছে। 


১৬ই জ,ন, ১৯৬২ 


ঘণ্ট! খানেক আগে এন্‌. এস্‌. ভাগীরথী ডুবে গেল। এই বঙ্গোপনাগরে 
থে কাদের সাবমেরিণ টর্পেডে! চালাল কে জানে! এটা যুদ্ধ জাহাজ হলেও 
বা একটা কথা ছিল। একটা সাধারণ যাত্রীবাহী জাহাজের ওপর এই 
আক্রমণের অর্থ কি বোঝা গেল ন1। 

আশ্চর্য! এতবড় জাহাঞ্জের বেতার যন্ত্রটাও ঠিক সময় মত বিকল! 
নিশ্চয়ই কেউ স্তাবোটেজ করেছে । 

ভাগ্যিস্‌ আমি এই লাইফবোটট1 পেয়ে গিয়েছিলাম । অনেকে ত তাও 
জোটাতে পারল না । 

কিন্তু লোকে আমায় পাগল বলবে। অবশ্ত যদি কোনদিন মানুষের দেখা 
পাই। সমুদ্রের এই অপংখ্য ঢেউয়ের মাঝে আমি ভায়েরী লিখছি। 

মাধ যে কি পরিমাণে তার নিজন্ব জিনিসকে আকড়ে ধরতে পারে ত৷ 
আজ দেখলাম। জাহাজ ছ্ছুবে যাচ্ছে শুনেও হাতের কাছে হা পেলাম নিয়ে 


১১ | মান্য্জন্তর ছীপে 


চলে এলাম। 

যাই হোক, একদিক দিয়ে অবশ্ঠ ভালই হয়েছে। মৃত্যুর প্রতীক্ষায় আর 
চুপচাপ বসে থাকতে হবে না । লিখে রেখে যাব অস্তিম মুহূর্তের অভিজ্ঞত!। 
যদিও জানি আমার লেখা কোঁন মাস্ষেরই হাতে পড়বে না, বঙ্গোপসাগরের 
দলই এক সময় আত্মপাৎ করে নেবে একে । 


১৮ই জম, ১৯৬২ 


আজ দুর্দিন হল সমানে ভেসে রয়েছি । তেগ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। 
ক্ষিধের কথা 'ছেড়েই দিলাম। চারদিকের অথই জলের মাঝখানে বসে 
আমি কিনা একফৌটা খাবার জলের জন্যে প্রাণ হারাতে বসেছি। 

ঢেউ দেখতে দেখতে চোখ ব্যথা হয়ে গেল। আর পারছি না। কানের 
মধ্যে একটা অদ্ভুত আওয়াজ হচ্ছে, বোধ হয় মৃত্যুর পদধবনি। এখন একমাত্র 
শাস্তি__মৃত্যু ৷ 

কিন্তু দূরে সবুজ মত ওটা! কি? নানা, আমিতুল দেখছি। এ কখনই 
হতে পারে না । অপস্তব। 

ও দিকের দিগন্তে একটা সবৃজরেখা । তবে কি আমি মাটির দেখা পেলাম? 


২০শে জুন; ১৯৬২ 


ক।ল সন্ধ্যে নাগাদ আমার বোট ভামতে ভাসতে একটা দ্বীপে এসে লেগেছে । 
চেতন! হারিয়ে বেশ কিছুক্ষণ বালির ওপর পড়ে ছিলাম । জ্ঞান হওয়ার পর 
কিছুদূরে নৌকোটাকে দেখতে পেলাম । কাছে যেতেই দেখতে পেলাম ব্রীফ 
কেসটা ওর মধ্যে রয়েছে । ডায়েরীটা কিছুতেই আমার কাছ-ছাড়া হবে না 
বুঝলাম । 

ধীরে ধীরে দ্বীপের অভ্যন্তরে যেতে লাগলাম । কিছুদুরে একটা ঝরণ! 
চোখে পড়ল। আকণ্ঠ পান করলাম সেই শীতল জল। জীবনে প্রথম 
উপসন্ধি করলাম জল ছাড়া মাঙ্ছষ বাচতে পারে না। জলই প্রাপ। 

নতুন জন্ম পেলাম যেন। আর তারপরেই একট! বিশাল অজগর সাপের 
মত ক্লাস্তি এসে আমার দেহটাকে পেচিয়ে পেঁচিয়ে অবশ করে ফেলল । 
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ঝরণার পাশেই একটা বড় পাথরের ওপর পুক্ করে শ্যাওল! জমে যেন 
আমার জন্তেই বিছানা পেতে রেখেছিল । শুয়ে পড়লাম। , 

এক ঘুমে রাত কাবার । ঘুম ভাঙতেই দেখি বেল! হয়ে গেছে । উঠতে 
ইচ্ছে করছে না। কিন্তু উঠতে হল। ভীষণ ক্ষিষে পেয়েছে । খানিকটা 
যাবার পর একট আমগাছ চোখে পড়ল। অন্য সময় হয়ত এই আম মুখেই 
দিতাম না, কিন্তু এখন একেই মনে হল অসুত। 

খাঁওয়] হয়ে যাবার পর হাটতে লাগলাম সেই ঝরণার দিকে । ঝরণাটার 
কাছে আসতেই কানে এল কোন জন্তর জল খাওয়ার শব্। আর তখনই 
ভয়ে আমার সার! গায়ে কাটা দিয়ে উঠল। 

কাটা দিয়ে উঠল কারণ আমি দারারাত ঝরণার ধারে শুয়েছিলাম। দ্বীপে 
যদি হিত্র জন্ত থাকে তাহলে জল থেতে তাদের এখানে নিত্য আসা-যাওয়া । 
উঠ কী বোকামীই না! করেছি ! 

একটা গাছের ওপর উঠে পড়লাম যাতে কারণটা দেখতে পাই। টিলে- 
ঢাল] জামাকাপড পর] ছ্ঞ্জন মান্নষ চোখে পড়ল। যাক, তাহলে এখানেও 
মানুষের বান আছে। কিন্ত ওকি! অন্তর মত জলে মুখ ঠেকিয়ে জল খাচ্ছে 
কেন ওরা? আশ্র্ব! তাহলে এদের জল খাওয়ার শব্বই আমি শুনতে পেয়ে- 
ছিলাম । 

কৌতুহল হল । নেমে ওদের কাধে গেলাম। আমায় দেখে ওরা ধীড়িয়ে 
পড়ল। অদ্ভুত আকৃতি ওদের । শরীরের উধ্বাংশের তুলনায় নিম্নভাগ অস্বাভাবিক 
রকমের খর্ব। ধনুকের মত বাকা পা। গায়ে অসম্ভব লোম। কুৎসিত 
মুখ আর চোখে একটা পাশব চাউনী। 
হঠাৎ একজন পরিষ্কার বাংলায় বলে উঠল £ জলে মুখ ঠেকিয়ে জল খেতে 
নেই । ট 

অন্তজন প্রশ্ন করল ; ইনিও কি চাবুকধারী ? 

আমি বিম্বয়ে নির্বাক । আমাকে কিছু বলবার অবকাশ না দিয়েই ওর! 
প্রায় টলতে টলতে চলে গেল। যাওয়ার ভঙগীট! বড় অদ্ভূত। 

বিদ্কুটে ওই লোকগুলোর চেহারা আমার মনের মধ্যে গেঁথে গেল । ওদের 
অস্বাভাবিকতা আমাকে ভাবিষে তুললো । কথাগুলোও বড় অদ্ভুত। 

চিন্তা করতে করতে বোধ হয় ঘণ্টাখানেক কেটে গেছে । এমন সময় কিসের 
একট! আওয়াজে আমি চমকে উঠলাম। আরও চমকালাম সামনের দিকে 


১৩ মানুষ-্জন্কর ঘপে 


চোখ পড়তেই ৃ 

কিছুদূুরে দীড়িয়ে সাছেবী পোষাক পর ছুজন মাস্থষ। তাদের পরিচ্ছদেই 
তাদের সভাতার পরিচয় দিচ্ছে । 

পরিষ্কার ইংরিজিতে একজন প্রশ্ন করল। কি করে এখানে এলাম, কোথায় 
দেশ, কি নাম, এই সব জানতে চাইল । 

আমি উত্তর দেওয়ার পর দুজনেই একসঙ্গে বলে উঠল ; ওঃ আপনি 
বাঙালী? আমরাও বাঙালী। 

অপেক্ষাকত অল্পবয়েসী যে, সে বলল £ ইনি ডঃ মাধবেন্দ্র সান্তাল। 
আর আমার নাম স্থুরগুন সেন। এখন চলুন যাওয়া যাক । মনে হচ্ছে 
আপনার কিছু বিশ্রাম আর, খাগ্যের প্রয়োজন আছে । 

এদের সঙ্গে যেতে “ঘতে শুনলাম বঙ্গোপসাগরের কোন একটা ছোট্র ঘীপে 
এসে পৌঁচেছি আমি । আন্দামান থেকে শ'খানেক মাইল দূরে ঘ্বীপট|। 

দ্বীপটা লম্বায় প্রায় চার মাইল আর প্রস্থে মাইল তিনেক । ওর! এখানে 
আছেন নিরিবিলিতে জীববিদ্যার গবেষণা করার জন্তে। আমি জানালাম 
জু'লজিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা ডিগ্রী আমারও আছে । 

এইভাবে কথা বলতে বলতে আমার মনে পড়ে গেল খানিক আগে দেখা 
সেই অদ্ভুত মানুষ ছুটির কথা । 

: আচ্ছা কিছুক্ষণ আগে দুজন অস্বাভাবিক লোককে “দখলাম জন্তবর মত 
জল খাচ্ছিল, তার! “ক বলতে পারেন? 

£ এই যে আমর! এসে শোচ্চ -কথাটাকে যেন চাপা দেবার জন্যেই মাধবেক্র 
সান্যাল বললেন--জাহাজড,বির ফলে আপনার অতান্ত বিচিত্র একট! অভিজ্ঞত। 
হল বলুন? 

£ তাহল। আমি বললাম । 

একটা বড় কটেজের সামনে এসে পৌছলাম আমর] । 


£ আপনার ত তাহলে প্রাণীবিদ্যার ওপর বেশ জ্জান আছে - স্থরগ্রন বলল 
খাবার সময়। 

£ বেশ আর কই । অল্ল-সল্প জানি। 

£ আজকেই পুষাটার ওপর পরীক্ষা চালাতে হবে, মাঁধবেন্ত্র সান্তাল 
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বললেন আমার দ্বিকে তাকিয়ে - দেখুন আমর! এখানে কিছু গোপন পরীক্ষা! 
চালাই প্রাণীদের ওপর। আপনাকে অস্থরোধ করছি আমর! খন কাজ 
করব আপনি আমাদের কাছে আসবেন ন1। স্থরঞ্জন আপনাকে আপনার 
থাকার জায়গ! দেখিয়ে দেবে। 

খাওয়৷ দাওয়ার পর স্থরঞ্জন একট! ঘরে পৌছে দিয়ে গেল আমায়। ঘরটা! 
খুবই ছোট । আসবাবের মধ্যে রয়েছে একটা তক্তাপোষ আর একজোড়া 
টেবিল চেয়ার। 

ও চলে যেতেই আমি শুয়ে পভলাম। মাধবেন্দ্র সান্তাল। নাট! খুবই 
শোনা শোন1 মনে হচ্ছে । কিন্তু কোথায় যে শুনেছি । 


ভাবতে ভাবতে কখন যে থুমিয়ে পড়েছি ডাঁনি না। ঘুমটা ভেঙে গেল 
একট] তীক্ষ জাস্তব আর্তনার্দে। অসহ্থা যন্ত্রণায় কোন জানোয়ার চীংকার 
করছে। 

প্রায় মিনিট পাঁচেক ধরে সমানে চলল সেই গায়ে কাটা দিয়ে ওঠা 
আওয়াজ। তারপরেই তা কমে গেল একটা একটান৷ গোঙানীতে । 

কিকরছে ওরা? এ-ত পুমাটার চীৎকার! 

১ আপনার চ--পে্ছেন থেকে কে যেন কথা বলল আমাকে আর ভাববার 
সময় না দিয়ে। 

মুখ ফিরিয়ে দেখি ঝরণার ধারে (খ!| সেই দুজন লোকের মধ্যে একজন 
আমার চা নিয়ে এসেছে । আমার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরল না। অসম্ভব 
কুৎসিত আকৃতি । 

তারপরেই বিস্দয়ে আর আতংকে আমি শিউরে উঠলাম । লোকটার ঘন 
চুলের মধ্যে থেকে, চুল নাবলে লোম বলাই ভাল, অত্যন্ত ছু চলো একজোড়! 
কান দেখা যাচ্ছে। এত ছুচলো ঘে ন! দেখলে কল্পনা কর! কঠিন। 

লোকটার পণ্ডর মত কান এবং দৃষ্টি দেখে ওকে মনে হুল একটা জামা- 
কাপড় পরা জানোয়্ার। আমার দুষ্টির সামনে ও বোধ হয় বিব্রত হয়ে 
উঠল। টেবিলের ওপর চা-টা রেখে দিয়ে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। 
একটা অস্বস্তিকর পরিবেশ থেকে আমি মুক্তি পেলাম। 

এখানকার প্রতিটি নিংশ্বামে আমার নাকে একটা] রহম্তের গন্ধ আসছে। 
এই নির্জন দ্বীপ, দুজন সভ্য মানুষ, অন্তুত দেখতে লোক, নবই ধেন কেমন 


১৫ মুজ্-জন্র হবীপে 


রহস্যজনক । 

মাধবেন্ত্র সান্তাল। নামট। ষে £কাথায় শুনেছি । মাধবেন্দ্র, মাধবেন্ত্রনাথ 
সান্যাল। ওঃ হে! মনে পড়েছে । খবরের কাগজেই দেখেছিলাম। প্রায় দশ 
বছর আগে। 

মাধবেন্দ্রনাথ পান্তাল, বিখ্যাত প্রাণীবিদ। বিজ্ঞানী মহলে অত্যন্ত সুপরিচিত 
তখন। তার সম্বন্ধে হঠাৎ নান। রকম কথা শোনা যেতে লাগল। তিনি 
নাকি কতকগুলো অবৈধ পরীক্ষায় লিপ্ত । 

মনে পড়ে, গুজব এতদুর ছড়াল ষে একজন লাংবাদিক ডঃ সান্তালের কাছে 
ল্যাবরেটরী অআযাসিস্ট্যান্টের কাজ নিয়ে চাঞ্চল্যকর সব তথ্য বার করল। 

একট! নামকরা ইংরিজি দৈনিক ডঃ সান্তালের পরীক্ষাগুলোকে 'ক্রটাল 
বলেছিল। একই কাগজ তকে 'শ্যাড্ষ্ বিশেষণটিও দেয়। 

দেশের কাগজে কাগজে সেই প্রচণ্ড আন্দোলনের ফলেই বোধ হয় একদিন 
ুনলাম তিনি নিরুদ্দেশ । এরপর ওই নাম এতদিন বাদে আজ প্রথম শুনলাম। 

ইনি কি (সই মাধবেন্দ্র সান্যাল? 


২১শে জুন ॥ 


. তখন ছুপুর গড়িয়ে সবে বিকেল হয়েছে, এমন মময় আমার ঘরে স্থরঞ্জন 
এসে হাজির | ওকে দেখেই কালকের সেই অদ্ভুত লোকটার কথা মনে পড়ে গেল। 
আমি প্রশ্ন করলাম £ কালকের ওই লোকটার কানগুলো ও রকম ছু চলো 
কেন বলুন ত? 

£ ছু চলে। কান ! 

£ হ্যা তাই ত দেখলাম। 

: আমার ধারণ ছিল ওর কানগুলো সব সময়ে চুল দিয়ে ঢাক] থাকে - সথরঞ্জন 
বলতে লাগল - আমি অবশ্তা বরাবরই ভেবেছি বোধ হয় কোন একটা অস্থখ 
আছে ওর কিংবা হয়ত জন্ম থেকে ওগুলে৷ অস্বাভাবিক। বিরুতাঙ্গ মানুষও 
কতই দেখ! যায়। 

: আমি কিন্তু কথনও ওরকম কান দৌঁখনি | ওকে কোথা থেকে এনেছেন? 

£ আন্দামান থেকে । 

এরপরে ষেন প্রসঙ্গটা পাণন্টে (দ্বার জন্যেই সবরঞ্জন বলল $ আপনার 
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জাহাজেও বললেন টর্পেডে! লেগেছিল একটা । আশ্চর্য! কারা এ রকষ্ন 
করল বলুন ত? 

£ উত্তর সীমান্তে চীনেদের সঙ্গে ষে রকম গোলমাল চলছে তাতে গুরাও 
যে কোন সময়ে আমাদের দেশ আক্রমণ করে বসতে পারে । ওরাই যদ্দি 
আমাদের জাহাজভুবির কারণ হয় তবে আমি অস্তত বিস্মিত হব ন1!। তাছাড়। 
"শুনেছি ওদের সাঁবমেরিণের এক অত্যন্ত বড় এবং স্থুসজ্জিত বহর আছে। 

£ তাই হবে-_ 

শ্ুরঞ্নের কথা শেষ হবার আগেই পুমাটার প্রচণ্ড চীৎকারে আমব। দুজনেই 
চমকে উঠলাম । 

১ আপছি, দ্াড়ান_ বেরিয়ে যেতে যেতে স্থরঞ্জন বলল। 

এদিকে পুমীর যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদ এত তীব্র হয়ে উঠল ষে, সহ করতে 
না পেরে আমি দুহাতে কান চেপে ধরলাম । 

তাতেও গা শিরশির করতে লাগল। শেষে আর থাকতে ন! পেরে বাইরে 
বেরিয়ে পড়লাম । উদ্দেশ্যাহীন হয়ে হখটতে লাগলাম ধতক্ষণ না ওই বিকট 
অওয়াজ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে অবশেষে মিলিয়ে গেল। 

এদিক সেদিক ঘুরতে ঘুরতে একটা গাছের ছায়ায় বসলাম । জুন মাসের 
পড়ন্ত রোদ একেবারে চামড়া কেটে বসে ধাচ্ছিল। পাশ দিয়ে একট! ছোট্ট 
খাল মত চলে গেছে। 

চুপ করে বসে রইলাম আমি কিন্তু আমার মনের মধ্যে কেবলই আসা-যাওয়া! 
করতে লাগল সেই অস্বাভাবিক লোকটা 

ভাবতে ভাবতে কখন ঘষে ঝিমোতে আরম্ভ করেছি নিজেই বুঝতে পারি 
নি। আর কতক্ষণ ঘষে এইভাবে কেটেছে তাও জানি না। এমন সময় একটা 
খম খস শবে এই বিমুনিট। ভেঙে গেল । 

চারদিকে তাকালাম । কিছুই দেখতে পেলাম না। কিন্তু আবার সেই 
শব।। এক মুহুর্তে আমার সমস্ত ইন্ড্রিয় সজাগ হয়ে উঠল। 

শুকনো পাতার ওপর দিয়ে কেউ ষেন আসছে । তারপরেই সামনের 
দিকে যে দৃশ্য দেখলাম তা আমাকে ক্ষণকালের জন্তে উদভ্রাস্ত করে তুললো। 
একটা চতুষ্পদ মৃতি অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে জলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। 
তথুনি বুঝলাম ওটা জন্তু নয়, একজন মানুষ । বাদর যেভাবে সমতল জমির 
ওপর দিয়ে চলে, এর যাওয়ার তঙ্গীটাও অনেকটা সেই ধরনের । 


১৭ মাস্থুযজঙ্খর ঘ্বীপে 


জলের ধারে পৌছেই হেট হয়ে মুখট। জলের কাছে নামিয়ে আনল । তার- 
পরেই জল খাবার শব্ধ শুনতে পেলাম । মান্থষের এ রকম জাস্তব প্রকৃতির কথা 
আমি কোনদিন ঢ্রস্ততম দুঃস্বপ্রেও কল্পনা করতে পারিনি । 

লোকটার গায়ে নীল রঙের পোষাক । ওকে আগে দেখিনি । তবে সার! 
শবীরে ওরও একই ধরনের কুশ্্রীতা ছড়ানো । 

জল খাওয়া হয়ে যাওয়ার পর আমাকে দেখতে পেয়েই ও সোজা হয়ে, 
দাড়াল। একটু যেন সচকিত ভাব। তারপরেই বলে উঠল : চার পায়েতে 
হাটা নিষেধ । | 

টলতে টলতে ঝোপঝাড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল ও। আশ্চর্য! (যু 
কাজটা এর] করে, অন্য কেউ দেখে ফেললেই তাঁকে বলে এ কাজটা কর! উচিৎ 
নয়। কালকে ঝরণপার কাছে ও লোক ছুটোও এই রকমই বলেছিল । 

তাদের একটা কথা আমি বুঝিনি। মনে আছে একজন বলেছিল : ইনি” 
কি চাবুকধারী ? 

(কত জানে কি এর মানে । 

হঠাৎ (খয়াল হল অনেকক্ষণ এসেছি | এবার ফেরা উচিত | ফেবাব পথ 
ধরলাম। হ্ইেটে চলেছিলাম একমনে । একগাদা প্রশ্ন মনের মধ্যে তোলপাড় 
করছিল। যত দেখছিলাম দ্বীপটাকে, ততই অবাক হচ্ছিলাম আমি । একটা 
প্রচ্ছন্ন রহস্য অবিচ্ছেছ্চতাবে জড়িয়ে আছে এই দ্বীপ এবং তার অধিবাপীদের 


সঙ্গে। 
একজন মান্য যে কি করে চতুষ্পদের মত হাটে এবং জন্তর মত জল খায়, 


বোঝা শক্ত । এইভাবে হশীট! অথবা অল থাওয়াই যেন এদের পক্ষে বেশী 
স্বাভাবিক। 

নিজের মনেই এগিয়ে চলেছিলাম । কিন্তু এবার থামতে হল। সামনেই 
বেশ খানিকটা জাক্সগা জুড়ে একট। লাল দাগ চোখে পড়ল। তার থেকে 
কিছু দূরেই পেলাম একটা খরগোশের মৃতদেহ । ূ 

কি সর্বনাশ । দেহ থেকে মাথাটাকে টেনে ছিড়ে ফেল! হয়েছে । আমার 
অজান্তেই আমি শিউরে উঠপাম। হুয়ভ সব্টার মধ্যে একটা নৃশংসতা ছিল 
বলেই । 

আর কিছু চোখে পড়ল না। খরগোমটাকে ঘেন হঠাৎ মের ফেল! হয়েছে, 
উদ্দেশ্টের কথা চিস্ত। না করেই। 
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ঠিক সেই মৃহূর্তে আমার চোখের ওপর তেসে উঠল একটা জান্তব মুখ। 
মেরুদণ্ডের মধ্যে দিয়ে মনে হল খানিকটা! কনকনে ঠাণ্ডা নেমে গেল । আমি ভয় 
পেলাম, কারণ আমি নিরস্ত্র । | 

কাজেই ত।ড়াতাড়ি চলতে লাগলাম । 

সন্ধা! হয়ে এসেছিল । প্রতিটি ঝোপের ছায়! ষেন শুধু হাদ্বা নয় তার 
মধ্যে থেকে কার! যেন সব লক্ষ্য করছে । আমি ছুটতে আরম্ভ করলাম । 

বোধ হয় মিনিট পাচেক এইভাবে সমানে £দীড়েছি। এমন সময় আমার 
মনে হল কাছেই যেন কারা কথা বলছে । থমকে দীড়িয়ে পড়লাম । বাঁদিকে 
তাকাতেই তিনটে আবছ। মৃতি চোখে পড়ল। 

একট! গাছের আড়ালে গিয়ে দাডালাম । তিনজনে পরস্পরের সঙ্গে কথা 
বলছে। আবছা! আলো আধারিতে তাদের স্পষ্ট দেখতে না পেলেও ওদের 
অস্বাভাবিক দীর্ঘ হাত এবং ধঙ্থছকের মত পা দেখতে কোনও কই হল ন!। 

ঠিক কিযে বলছে বুঝতে পারলাম না। তবে মনে হল খুব উত্তেজিত । 
তিনজনে একই সঙ্গে কথ! বলে যেতে লাগল। সেই সঙ্গে তাদের অদ্ভুত 
অঙ্গভঙ্গী দেখে হাসি, কান্নার কোন্টা বেছে নেব মৃহূর্তের মপো ঠিক করে উঠতে 
পারল।ম না। 

আর তখনই আমার মনের মধ্যে বিছ্যুতৎগতিতে একটা উপলদ্ধির ঝিলিক 
খেলে গেল। ভাবলাম, আগে কেন বুঝিনি । 

আকৃতি ও পোষাক মানুষের হলেও এদের সঙ্গে মিল রয়েছে কোন একটা! 
জানোয়ারের । ছুজনকে দেখে ত সঙ্গে সঙ্গে শুয়োরের কথ! মনে পড়ে যায়। 

আশ্চর্য । সবকিছু ভূলে গিয়ে আমি হা করে ওদের দিকে চেয়ে রইলাম । 
ওরা ততক্ষণে লাফালাফি আরম্ভ করে দিয়েছে । অন্ধকারে ওদের চোখগুলে 
জল জ্বল করে জ্বলছিল। - 

এরা কি? মাহ্ষ? না পশু? 

বোধ হয় যিনিট পনের ধরে চলল এই উদ্দেশ্টহীন নৃত্য । তারপর হঠাৎ 
তা থেমে গেল । ছ্জনে অন্যদিকে চলে গেল। আরেকজন দেখি আমার দিকে 
এগিয়ে আসছে । 

বুঝলাম আমায় দেখতে পেয়েছে । একবার ভাবলাম দৌড়ে পালিয়ে যাই, 
কিন্তু তারপরেই বুঝলাম এই অন্ধকারে গাছপালার মধ্যে দিয়ে ছোট! অসম্ভব । 

উপায় নেই। বিপদের মুখোমুখি আমাকে দড়াতেই হুবে। কাজেই ওর 
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দিকে এগোতে লাগলাম আমি। আমাকে আসতে দেখে ও দীড়িয়ে পড়ল । 
আমি আপ্রাণ চেষ্টা করলাম যাতে ও বুঝতে না পারে যে আমি ভয় পেয়েছি । 

প্রায় হাত কুড়ির ধখন তফাৎ চীৎকার করে জিজ্জেপ করলাম £ কে তুমি? 
জোর করে ধমকের সুরে বার করলাম গল! থেকে । 

£ না, না__অক্ফুট উত্তর শুনলাম । তারপরেই প্রাণীটা অদৃশ্য হয়ে গেল 
গাছপালার আড়ালে । 

সুর্য অনেকক্ষণ অন্ত গেছে । চারিদিকে বেশ ঘন অন্ধকার নেমে এসেছে। 
এক এক জায়গায় অদ্ধকারট! জমাট বেঁধে থাকায় মনে হচ্ছে এই বুঝি কিছু 
বেরিয়ে এল সেখান থেকে । 

ওপর দিকে তাকালাম । কালচে নীল আকাশের গায়ে বড় বড় গাছের 
সিলুটের মধ্যে যেন রাঁজোর বিভীষিকা জড় হয়ে আছে । 

একট! অপেক্ষাকত খোলা জায়গায় এসে পড়লাম । হঠাৎ ভানদিক থেকে 
একটা খস্‌খস্‌ আওয়াজ কানে এল। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা অশরীরী ভয় 
আমাকে ছোটাতে আরম্ভ করল। দিখিদিক জ্ঞানশৃন্ত হয়ে ছুটতে লাগলাম 
কারণ আমার মনে হল কেউ আমাকে অঙন্ছুদরণ করছে । কেউ যেন 
ঝোঁপঝাড়ের আড়ালে থেকে আমার সমাস্তরাঁলতাবে ছুটে চলেছে। 

দাড়িয়ে পড়লাম । কিন্তু বাতানের দোলায় পাতার শিরশির আওয়াজ 
ছাড়া আর কোন শব কানে এল না। 

আবার দৌডতে আরম্ভ করলাম । আবার সই শব্দ। দাত দিয়ে ঠোট 
কামড়ে গতি বাড়িয়ে দিলাম । 

কিছুটা যাবার পরই (ছাট খালটার ওপর একটা স্টাকোর কাছে এসে 
পড়লাম । সেটা পেরিয়ে ওপারে গিয়ে মুহূর্তের জন্যে মুখ ফিরিয়েছিলাম, কিন্ত 
একটা কালো মুতিকে ক্ষণিকের জন্তে হলেও দেখতে অস্ত্রবিধা হল না। 

(য্ই আমাব পিছু নিক, হয় আমীকে আক্রমণ করতে ভয় পাচ্ছে, না হলে 
অসতর্ক মুহূর্তের স্থযোগ খু'জছে। এমনি সময় সমৃদ্রের গর্জন কানে এল। 
বুঝলাম “বীচ' এর কাছে এসে গেছি। 

ঝপ,। ঠিক পেছনেই একটা শব হল। ফিরে তাকালাম । দেখতে পেলাম 
একটা কালো ছায়া আব একটা ছায়ার ওপর পডেই অদৃষ্তু হয়ে গেল। 

আবার দৌড়তে আরম্ভ করলাম। গাছপালার ঘনত্ব এবার কমে এসেছে । 
আকাশ পরিষ্কার । নিদ্রাহীন চোখে প্রতোকটি নক্ষত্র চেয়ে রয়েছে আমার 
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দিকে। হাঁপিয়ে উঠেছি । মনে হল বুকটা বুঝি এবার ফেটে যাবে । 

পশ্চিম দিকে তাকালাম । নামনেই চোখে পড়ল সমুদ্রের অশান্ত কালো 
রূপ। তারার আলোয় অস্ফ,ট ভাবে দেখা যাচ্ছে ধূসর বেলাতূমি । 

পেছন ফিরে অন্থসরণকারী ছায়াটার দিকে চেয়ে দেখলাম । কোন পঞ্জর 
চেহারা সেটা নয়। ছুপায়ে ভর দিয়ে সোজা দাড়িয়ে আছে। 

আমি আবার ধমকে কথা বলতে গেলাম কিন্তু কে ষেন হাত দিয়ে আমার 
মুখ চেপে ধরেছে । গলা শুকিয়ে কাঠ। কোনও কথা বেরল ন৷ মুখ দিয়ে। 
আবার চেষ্টা করলাম । এবার বোধ হুয় চি” চি” করে একট] আওয়াজ হল। 

কোন উত্তর 'এলনা। এক পা এগিয়ে গেলাম ও শক্ত হয়ে দাড়াল । 
আর তখনই একটা পাথরে আমি হে চট খেলাম । 

টাল সামলাতে সামলাতে বিছ্যুতৎগতিতে আমার মাথায় একট! বুদ্ধি খেলে 
গেল। কোন রকমে সামলে নিয়েই পাথরট] হাতে তুলে নিলাম । তারপর 
সেটা ছু'ড়ে মাবার ভঙ্গী করলা ম। সঙ্গে সঙ্গে সরে গেল ও। 

উত্তেজনায় তখন আমাব সর্বাঙগ ঘামে ভিজে উঠেছে । পাথরট1 হাতে 
নিয়েই জলের দিকে এগিয়ে গেলাম আমি । বালির ওপপ দিয়ে হটতে 
হশটতেই বুঝতে পারলাম কে যেন প্রচগুবেগে ধেয়ে আনছে আমার দিকে । 

আমিও আবার ছুটতে আরম্ভ করলাম, কিন্তু বালিতে পা আটকে যেতে 
লাগল। অস্পষ্ট কয়েকটা মুত্তি সমুদ্রতীরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, আমাকে দেখেই 
সব লাফাতে লাফাতে চলে গেল। খরগোসের তিনচার গুণ হবে এক একটা । 

আমি জল লক্ষ্য করে এগোতে লাগলাম । পেছনে যমদূতের মতই তেড়ে 
আসছে সেই বিকট জীবটা। ওর পায়ের আওয়াজ ক্রমশই স্পষ্ট থেকে 
স্প্টতর হচ্ছে। বেশ বুঝতে পারছি আমাদের ব্যবধান ধীরে ধীরে অল্প হয়ে 
আসছে । আর তাছাড়া বালির ওপর দিয়ে এইভাবে দৌড়নে! যায় না। 
অসম্ভব। কিন্তু উপায় নেই। 

বুঝলাম জলের কাছে পৌঁছনোর আগেই আমি ধরা পড়ে যাব। 

মরীয়! হয়ে ঘুরে দাড়ালাম । তারপর দেহের লমত্ত শক্তি একত্র করে 
পাথরটা ছুড়ে মারলাম। ওর ৰা কপালে লাগল সেটা । রেগে গিয়ে একটা 
খ্যাপা ষশড়ের মতই এগিয়ে এল ও । 

তারপরেই একটা প্রচণ্ড ধান্তায় আমি ছিটকে পড়লাম! ওর শরীরেও 
অল্প শক্তিই বাকি ছিল। খানিকটা দুরে সেও মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। 
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তারপরেই পব স্থির। 

আমি উঠে দড়ালাম। একবার মনে হল ওর দেহটা প্রাণহীন । কিন্ত 
তখনই দেখলাম নিঃশ্বাসের তালে গালে ওর বুকট! ওঠ! নামা করছে। 
বুঝলাম অজ্ঞান হয়ে গেছে। 

ওই অস্পষ্ট আলোতেও ওর বীভত্ন মুখট! দেখে আমি শিউরে উঠলাম । 
মান্থষের দেহে যেন একটা চিতা বাঘের মুখ বসান। ক্ষতস্থ'ন থেকে রক্ত 
বেরিয়ে মুখটাকে আরও ভয়াবহ করে তুলেছে। 

আর অপেক্ষ1] ন! করে দ্বীপের ভেতর দিকে এগোতে লাগলাম । 

কিছুটা যাবার পরই খুব কাছ থেকে পুমাব আর্তনাদ শুনতে পেলাম । 
একটা বিপদমুক্তির আভাস আমার প্রতিটি ন্রায়ুকে বিশ্রামের জন্য উন্মুখ করে 
তুলল। 

যে চীৎ্কার সহা করতে না পেরে বেরিয়ে আসার ফলে এই বিপদ, সেই 
পুমারই বুকফাটা আর্তনাদ আমার কানে মধুবর্ষণ করল। 

সামনেই চোখ পড়ল কটেজের আলো । 

কাছে গিয়ে দেখি আমার ঘরের দরজাট1 খোল! । ভেতরে আলো! জ্বলছে । 

ঘরের মধ্যে ঢুকতেই 'দ্রখি চেয়ারে বসে রয়েছে স্থরঞ্জন সেন £ কি ব্যাপার, 
কোথায় ছিলেন এতক্ষণ ? আমাকে প্রশ্ন করল । ও-ব্যন্ত থাকায় আপনার 
কাছে আনতে পারিনি । এই খানিক আগে আপনার ঘরে এলাম । এসে দেখি 
আপনি নেই । আমার্দের না বলে আপনি বেরিয়ে পড়বেন এটা ভাবতে পারিনি। 
কিন্ত একি !_ এতক্ষণে আমার আবস্থা দেখে ওর মুখ থেকে প্রশ্ন আর বিদ্ময় 
একই সঙ্গে বেরিয়ে আসে । 

আমি ততক্ষণে বিছানার এপর গ! এলিয়ে দিয়েছি । 

£ আমাদের দ্বীপের কোন অদ্ভুত বাসিন্দার পাল্লায় পড়েছিলেন নিশ্চয়ই ? 

£ বলুন, এ পবের মানে কি ?- উত্তেজিত হয়ে উঠি আমি | 

: খুব একটা ভয়ংকর কিছু ময়। আজ থাক। আপনি বড্ড ক্লান্ত, কাল সব 
বলব। 

দারুণ যন্ত্রণায় পুমাট! চীৎকার করে উঠল।. স্পষ্ট বিরক্তি ফুটে উঠল 
হরঞনের সুখে। 

£ আমাকে কে তাড়া করেছিল স্থরগ্রনবাবু? ও কি মানুষ? ন! পশু? 

: আপনার এখন ঘুমনে! দরকাব। এখন না খুমোলে কাল আপনি অস্থস্থ 


০৫, 


“হয়ে পড়বেন। 

£ শিগগির বলুন কে আম।কে তাড়1 করেছিল 1-আমার নিজ্বের কানেই 
কথাট! রূঢ় শোনাল। 

£ আপনি এখন না ঘুমোলে কোন কথারই উত্তর দেব না। ন্‌ চট করে 
খেয়ে শুয়ে পড়।ন। কাল সব কথা হবে। 


২৪শে জন ॥ 


পরশু পকালে ঘুম ভাঙতেই দেখলাম বেশ বেলা হয়ে গেছে । ছোট জানল! 
দিয়ে এক চিলতে আকাশ দেখা যাচ্ছিল। গাঢ় নীল রডট! জুন মাসের আকাশে 
ঠিক মানায় না। তা সত্বেও আকাশের দিক চেয়ে থাকতে ভাল লাগছিল । 
কিছুশ্ণ ঝুঁড়েমি করে উঠে বসলাম । টেবিলের ওপর দেখি খাবার চাপা 
'দওয় রয়েছে । 

'থতে খেতে আগের রাত্রের সব ঘটনা মনে পড়ে গেল । সঙ্গে সঙ্গে 
আগের দিনের সেই জীবট৷ সম্বন্ধে অদম্য কৌতৃহলে পেয়ে বসল আমায়। 
চোথের ওপর ভাতে লাগল সেই দৃশ্যগুলো । 

হঠাৎ একট! মৃদু কাতরোক্তিতে আমি চমকে উঠলাম । কে ধেন থেকে 
থেকে ককিয়ে উঠছে । পুমার আর্তনাদ এ নয়। যেন কোন মানুষ তার 
অসহ্য যন্ত্রণ| চেপে রাখার চেষ্টা করে বার্থ হয়ে ঘাচ্ছে। এ যাতনার ষেন 
সীম পরিমীম! নেই । 

আমি আর থাকতে পারলাম না। এক ছুটে গবেধণ। ঘরের সামনে গিক্সে 
'দরজায় ধাক্কা! দিলাম । দরজাটা ভেজান ছিল, হাট করে খুলে গেল। 

২ থামুন, থামুন--চীৎকার করে উঠল স্থরঞন, কিন্তু ততক্ষণে যা দেখার 
তা আমার দেখা হয়ে গেছে। 

একট! কাঠের ফ্রেমে কি একটা লাল মত বাধ] রয়েছে । সর্বাঞ্জ ব্যাণ্ডেজে 
'আবুত থাক! সত্বেও তার মনুষ্যাকৃতি এক নজরেই বোঝা যায়। 

ওকে আড়াল করে দীড়ালেন মাধবেন্দ্র নান্তাল। অপরিলীম ক্রোধে তার 
মুখ রক্তবর্ণ। তারপরে একটা একরোখা গোরিলার মতই তেড়ে এলেন আমার 
দিকে । 

আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই সেই রক্তমাখ। হাতে পাজাকোলা করে 
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তুলে ফেললেন আমাকে । তারপর এগিয়ে গিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন আমায় 
আমার ঘরের মধ্যে, উঃ কী শক্তি ওই বুদ্ধের। 

£ সমস্ত জীবনের পরিশ্রম এক মৃহূর্তে নষ্ট হতে বসেছিল। 

£ বুঝতে পারিনি__ স্থরঞ্রন বলল। আরও কি সব বলে গেল ও । 

£ এখন সময় নেই __সান্যালের এই কথাটাই শুধু কানে এল। 

আস্তে আস্তে কণ্ঠস্বর ছুটোই দুরে সরে গেল। আমি উঠে দীড়ালাম। 
ভয়ে এবং উত্তেজনায় থর থর করে সর্বাঙ্গ কাপছে । সন্দেহের একটা কালো 
ছায়া আমার মনের মধ্যে উঁকি মারে লাগল । তবেকি এরা মানুষের 
ব্যবচ্ছেদেই আত্মনিয়োগ করেছে? আর ওই বিরুতার্ম লোকগুলে৷ কি তারই 
ফল ? 

আমি শিউরে উঠলাম । 

ঘরের সামনে দিকের দরজাটা খোল] দেখে ভাবলাম মুক্তিলাভের এই 
স্থযোগ। মাঁধবেন্দ্র সান্তাল যে একজন মান্ষকেই ব্যবচ্ছেদ করেছেন তাতে 
আর আমার সন্দেহ নেই বিন্দুমাত্র । 

উঃ কী শয়তান ! আমাকে কেমন মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে ভূলিয়ে রেখেছে । 
এরপরেই হয়ত আমার পাল ।॥ হয়ত আমার ওপরেও চালাবে ওই পরীক্ষা । 
এর চেয়ে মৃত্যুও ভাল। অনেক শাস্তির, অনেক আরামের । 

মানুষের পক্ষে যে বীভৎ্সতম বিকৃতি সম্ভব তাই এরা আমাকে দেবে । 
অমানুষিক যন্ত্রণার পর আমার যে রূপ প্রকাশ পাবে তাতে কুত্পিততম োয়াসি- 
মোদো পরধস্ত শিউরে উঠবে । বেশীর মধ্য আমি পাব একটা জান্তব 
প্রকৃতি । তারপর আমাকে ঠেলে ও্বে দ্বীপের ওই সব না-পশু না মানুষের 
দলে । ধীরে ধীরে আমার মন্ুস্কুত্ব হারিষে যাবে কিছুকালের জলো। সামগ্রিক ভাবে 
মৃত্যু হবে আমার আত্মার । 

পালাতে হবে, পালাতে হবে আমায় । এখন চাই একট! অস্ত্র । চারদিকে 
চোখ বুলিয়ে নিলাম । না কোথাও কিছু নেই। 

এমন সময় মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল হঠাৎ! চেয়ারটাকে উলটে ফেলে, 
ভার থেকে একট] কাঠ খুলে নিলাম এক হ্যাচকা টানে । কাঠটার সঙ্গে একটা 
পেরেকও উঠে এল । এই একট! সামান্য পেরেকেব জন্তেই ওটা বেশ মারাত্মক 
হয়ে উঠল । 

বাইরে পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলাম । দৃবজাট। খুলতেই লামমে দেখি 


্ 


স্থরঞ্জন দাড়িয়ে। ওর মুখ লক্ষ্য করে সজোরে কাঠটা চালিয়ে দিলাম । মাথা! 
নিচু করে সে যাত্রা কোন রকমে বেঁচে গেল ও | । পাঁশ দিয়ে আমি ছুটে বেরিয়ে 
গোলাম | * 

£ সমীরণবাবু, সমীরণবাবু! কি করছেন বোকার মত! _ স্রঞ্জনের গলা 
আমার কানে ভেসে এল। উঠ খুব জোর বেচে গেছি। আর একটু 
হলেই আমাকে দিয়ে গিনিপিগের ভূমিকা অভিনয় করিয়ে নিত। 

আমার নাম ধরে ডাকতে স্থরগ্জন আর ওর আন্দামানের (?) চাকরটা আমার 
পিছু নিল। আমিও দৌড়তে লাগলাম, তবে কাল যে দিকে গিয়েছিলাম সেদিকে 
আর নয় । 

চড়াই বেয়ে ছুটে চললাম উন্মাদের মত। পেছনে আসছে স্থরগ্রন আর ওর 
ভূত্য। দিক পরিবর্তন করে পৃবর্দিকে ছুটতে লাগলাম । সমুদ্রের দ্রিকে। 

ছুটতে ছুটতে এক সময় আমার প] ছুটো ক্রমশ ক্লাস্ত হয়ে এল। বুঝতে 
পারলাম আর বেশীক্ষণ আমার পক্ষে এইভাবে ছোট! সম্ভব নয়। কানের মধ্যে 
কে যেন একটা ঢাক বাজিয়ে চলেছে সমানে । ফুলফুদ ছুটে! এবার বুঝি ফেটে 
চৌচির হয়ে গেল। 

পেছনে অন্ুনরণকারীদের আর দেখতে পেলাম না । একটা ঝোপের ধারে 
ধখন গা এলিয়ে দিলাম সামনেই চেখে পড়ল সমুদ্রের বিশাল ঢেউ। প্রকাণ্ড 
ঢেউয়ের মাথায় শুভ্র ফেনার ছড়াছড়ি দেখে মনে হল একটা বিরাট দানব যেন 
তার শাদা দাতগুলে৷ বার করে প্রচণ্ড অট্টহামিতে ফেটে পড়ছে। 

শুয়ে শুয়ে ঢেউ গুনতে লাগলাম । এখন কি কর্তব্য তা ভাবতেই আমার 
মাথ] খারাপ হয়ে যাচ্ছে! কাজেই সমুদ্রের রূপ দেখতে লাগলাম। 

ঢেউগুলো দামনেই আছড়ে পড়ছে তারপর হিম হিস করে ভাঙ্গার ওপর 
এগিয়ে যাচ্ছে । মনে হচ্ছে সেই দৈত্যটাই ফোন ফাস করে উঠছে নিক্ষল 
আক্রোশে। | 

অনেকক্ষণ কেটে গেল এইভাবে । কতক্ষণ ঠিক বলতে পারি না। এমনি 
সময়ে স্থুরপ্রনের গলা কানে এল। আমার নাম ধরেই ডাকছে। 

তবে ত আর চুপ করে বসে থাক! চলে না। একট! কিছু করতে হয়। কিন্ত 
কিকরব? হছীপে থাকার মধ্যে আছে স্থরগন, ডঃ সান্তাল আর তার স্থষ্ট 
কতগুলে। বিকলাঙ্গ বিকৃত মানুষ । 

এ ছাঁড! ওদের বন্দু আছে আর আমার অস্ত্র এই কাঠ। 
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আর ভাবতে পারি না। দেখাই যাক না কি হয়। সমুদ্রে ডুবেই ত আমার 
রে যাবার কথা । এই যে বেচে আছি এটা ত সম্পূর্ণ ফাউ । 

এক সময় ক্ষিধে তার উপস্থিতি ঘোষণা করল। চারদিকে প্রচুর গাছপাল!। 
কিন্তু এর মধ্যে কোনটার ফল ষে খাওয়া চলে ত1 আমার উত্ভিদবিদ্যার জ্ঞান বলে 
দিতে পারল না। 

হঠাৎ খুব কাছ থেকে কুকুরের ডাক শুনতে পেলাম । ওর! এবার কুকুর নিয়ে 
খু'ঁজতে বেরিয়েছে । নতুন বিপদ আসছে দেখে তার বিপরীত দিকে দ্রুত চলতে 
লাগলাম । 


খানিকটা যাবার পর কুকুরগুলোর ডাক আস্তে আন্তে দুরে মিলিয়ে গেল! 
যাক! ওর] তাছলে অন্য পথ ধরেছে। 

ঠিক সেই মুহূর্তে আমি চমরে উঠলাম। ভীষণভাবে চমকালাম। কারণ 
আমার সামনেই কি একটা ঝপ. করে পড়ল সামনের গাছটা থেকে। 

চমকে ওঠা ভাবটা কাটতে বোধ হয় একটু সময় লেগেছিল কারণ সামনের 
ওই লালচে প্রাণীট! কথ! বলে উঠল £ চুপ করে দাড়িয়ে আছেন কেন? আপনি 
ত নৌকোর মানুষ৷ 

এতক্ষণে বুঝতে পারলাম এ একটা বাদর-মান্থুষ। মান্থৰ অথচ বীরের 
মতন হাবভাব। বেশ উতৎস্থক হয়ে ও দেখতে লাগল আমায় । 

£ আপনি ত নৌকো! করে এসেছেন? 

£ হ্যা নৌকো করে, জাহাজ থেকে । 

ও ততক্ষণে আমার গায়ে হাত দিয়ে দিয়েছে । যেন পরথ করে নিতে 
চাইছে। ভাল করে দেখতে লাগল আমার ছেঁড়া জামা, ছড়ে যাওয়া হাত পা। 

আমার হাতের ওপর এসে ওর হাত এবং দৃষ্টি একই সঙ্গে থেমে গেল। 
মনোযোগ দিয়ে ও আমার আঙ্ুলগুলে। গুনতে আরম্ভ করে দিল। 

£ এক, ছুই, তিন, চার, পাঁচ। বাঃ বেশ। পাঁচটা! আঙ্ুজ। ঠিক 
আমার মত। ও খুশী হয়ে উঠল। 

তারপরেই কি খেয়াল হল ও ঝোপঝাড়ের মধ্যে অদৃ্ঠ হয়ে গেল। আমি 
ওর পিছু নিলাম। কিছুটা যাবার পর দেখলাম ও একটা গাছের ডালে বসে 
প| দোলাচ্ছে। 

£ এদিকে একটু শোন ত। আমি ডাকলাম। 

ভড়াক করে লাফিয়ে নেমে এল । 


£ আচ্ছা বলতে পার খাবার কোথায় আছে? প্রশ্থ করলাম। 

£ খাবার ? কেন, মাঙ্ছষের খাবার খান। 

কি প্রশ্বের কি উত্তর ! 

£ মান্থষের খাবার ষে খেতে হয় তা আমি অল্লম্বপ্প জানি। কিন্তু কোথায় 
আছে সেই খাবার ? 

কষ্টে রাগ চাপলাম। 

: অল্পম্বর জানে । ভাল করে জানে নাষে মানুষের খাবারই কেবল খেতে 
হয়। ও বোক]। কিচ্ছু জানে না। 

আমার প্রশ্নের এই উত্তর শুনে হাসব ন! কাদব বেশ কিছুক্ষণের জন্য ঠিক 
করে উঠতে পারলাম ন।। তারপর মুখ থেকে আপনা হতেই ধমকের সুর 
বেরিয়ে গেল। 

£'ঠিক করে বলকোথায় আছে সেই খাবার? এক হাতে তার কঙ্সি 
চেপে ধরলাম । 
কেন? কুটিরে? ও ফস করে বলে উঠল। 
কিন্তু কোথায় সেই কুটির? আমি ত নতুন এসেছি । 
£ আম্ন। ও ঘুরে দাড়াল। 

ওর পিছু পিছু হাটতে আরস্ভ করলাম । ব্যাপারটার শেষ পর্যস্ত দেখার 
একটা অদমা কৌতৃহলে পেয়ে বসল আমায় । আমার মনে হল “কুটিরে* ওর 
মতন মান্ছষ আরও অনেকে আছে । 

হতভাগোোর দল! সান্তালের পাগলামির ফলে আজ এদের এই অবস্থ]। 
কে জানে মানব জীবনের স্বতি এদের আজও আছে কিনা । 

£ তুমি কতদিন আছ এখানে? আমার সঙ্গীকে প্রশ্ন করলাম। 

₹ কতদিন? পাণ্ট প্রশ্ন করেই ও চুপ করে গেল। 

বুদ্ধিন্দ্ধি বলে কিচ্ছু নেই এদের । মানুষকে কি অবস্থায় নামিয়ে এনেছে 
ওই পিশাচ: ডাক্তার । হ্ষ্টি নিয়ে ছেলেখেলার ফলেই দেবতা তৈরী করতে 
গিয়ে এক দ্বানবকে গড়ে বসেছিল আর এক ডাক্তার । ফ্র্যাঙ্ছেনস্টাইন। 

এদিকে আমার সঙ্গী ঠিক বীরের মতই লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে লাগল। 
থেকে থেকে আশেপাশের গাছ থেকে ফলমূল পেড়ে খেতে লাগল । 

মাঝে মাঝে ওর অবস্থ! সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে লাগলাম । কিন্তু যাঁই জিজ্ঞেস 
করি না! কেন ও সেইগুলোই পাণ্টা প্রশ্ন করে আমায় । ফলে কিছুই জানতে 
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হী 


পারলাম না। 

ওর ওইসব অদ্ভুত অন্গতঙ্গী দেখতে দেখতে এগিয়ে চললাম । কিছুক্ষণ 
পরে একটা জায়গায় এমে পৌছলাম সেখানে কেবল বড় বড় গাছের সারি। 
মাঝখানে একটুখানি ফীকা জায়গা আর সেখানে একট! হলদে আন্তরণ পড়েছে 
কিসের । খানিকট! ধেয়! ভাসছে তার ওপর । 

একটা বিশ্রী ঝশঝালো। গন্ধ নাকে এল। গন্ধকের মত গন্ধ অনেকট!। 
আমার নাক এবং চোখ জ্বাল করে উঠল । 

ডানদিকে একট! পাথরের পাশ দিয়ে সমুদ্রের নীল জলের এক অংশ চোখে 
পড়ন। একটা বীক পেরোতেই দেখলাম রাম্তাট! একটা গুহার মুখে গিয়ে 
শেষ হয়ে গেছে। জমে যাওয়া লাভা দিয়ে একটা প্রকাণ্ড প্রস্তরস্তপের নীচে 
স্থটি হয়েছে এই সন্কীর্ণ গুহাপথ । 

উজ্জল সুর্ধালাক থেকে অন্ধকার গুহার মধ্যে প্রবেশ করতেই আমার 
চোখ দুটো আচমকা অনভ্যাসের অজুহাত দেখাল । শুধু মনে হল পাশ দিয়ে 
কতকগুলে] ছায়া সরে গেল। একটা বোটকা গন্ধ নাকে এল। আলিপুব 
চিড়িয়াখানার দেই স্থপরিচিত গন্ধ। 

ততক্ষণে অন্ধকারটা কিছুটা সয়ে আপায় দেখলাম কোথা (থকে দুটো 
আলোর রশ্মি এসে অন্ধকারটাকে ধীরে ধীরে তাড়িয়ে দিচ্ছে 

একট! ঠাণ্ডা স্পর্শে আমি চমকে উঠলাম । মুখ ফেরাতেই একট] লালচে 
প্রাণী চোখে পড়ল। তার আরতি বীভৎস। ছোট ছেলের গায়ের ছাঁল 
ছাড়িয়ে নিলে যেমন দেখতে হয় একে অনেকট! সেই রকম দেখতে । একটা 
প্রথের মত তার হাতি পা, ভাব ভঙ্গী সব। ঠিক তেমনি মন্থর গতি । আমার 
সমস্ত গা-ট! গুলিয়ে উঠল । প্রাণীটা এক দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে । 

আমার সঙ্গী বাঁদর-মানষধ কখন সরে গেছে খেয়াল করিনি । এবার বেশ 
ভাল দেখতে পাচ্ছি। ছুপাশে লাভার দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে চলে এসেছে 
অল্প পরিমর গলি পথটা । চওড়ায় ছ'সাত ফুটের বেশী হবে না। ইতস্তত 
ছড়ানো ফলের ছিবড়ে এবং অন্য সব ময়লা জায়গাটাকে অত্যন্ত ছূর্গন্ধপূর্ণ করে 
তুলেছে । 

হঠাৎ দেখি বাদর-মান্ুষ একটু দূর থেকে আমায় হাতছানি দিচ্ছে । এমনি 
সময় বিরাট বড় একটা প্রাণী এসে গুহার মুখটা! আড়াল করে দাড়াল । আরও 
একবার আমি প্রচণ্ড ভষ পেলাম । কাপতে থাকা হাতে কোন রকমে সেই 


কট 


চেয়ার থেকে খুলে নেওয়া কাঠটা চেপে ধরার চেষ্ট/ করলাম । তারপর আস্তে 
আস্তে এগিয়ে ষেতে লাগলাম বাদর-মান্ুষের দিকে । গুহার ল্মভাত্তরে । 
অর্ধচচন্দ্রের মত জায়গাটায় লাভা ও কাঠের পাজ্রের ওপর নানা রকমের 
ফল আর নারকোল রয়েছে । কোথাও কিন্ত আগুন দেখতে €পলাম না । 
একট! কোণ থেকে ধানিকটা জমাট বাধা অন্ধকার কি একটা বলে উঠল 
আমাকে এগোতে দেখে । কাদর-মান্ুষ আমার হাতে একটা নারকোলের মালা 
দিল। যতট] সম্ভব নিলিপ্ত হয়ে আমি সেটা খেতে আরম্ভ করলাম, ঘদ্দিও 
ভয়ে আমার হাত-পা-গুলো পেটের মধ সেধিয়ে ঘাবার উপক্রম হচ্ছিল। 
প্রবেশ পথে ফীড়িয়ে পেই বিশাল প্রাণীটা তখনও আমায় জলস্ত চোখে দেখছে । 
অন্ধকার কোণে আবার একট! শব্দ হল। এবার বীদর-মান্য বলল £ 
ও একজন মান্ধষ। মান্য। মানুষ । জ্াস্ত মান্ষ। আমাদের মত মানুষ 

: চুপ! অন্ধকার কোপ ধমকে উঠল । 

আমি চুপচাপ খেয়ে যুতে লাগলাম। 

১ একি আমাদের সঙ্গে থাকবে? অন্ধকার কোণ থেকে প্রশ্ব এল। 
গলার শ্বরটা অদ্ভুত মোটা আর কর্কশ । বাদর-মানষ আমার দিকে তাকাল । 

* আমি তোমাদের সঙ্গেই থাকতে এসেছি । আমি বললাম । 

£ এও মাচ্ছষ । একেও নিয়ম জানতে হবে। আইন শিখতে হবে। এতক্ষণে 
যেন অন্ধকার কোণটায় একটা ধৃপর মৃ্তি দৃষ্টিগোচর হল। 

গুহার মুখটায় আরও কয়েকজন এদে জুটেছে দেখলাম। হঠাৎ ধূসর 
প্রাণীট। বলে উঠল : বল। চার পায়েতে হাটা নিষেধ এই নিয়ম । আমরা মান্থুষ। 

শুনে আমিও অবাক। 

: কথাগুলে। বল, বদর-মানুষ বলল। অন্ত প্রাণীরাও একই কথা বলল 
ধমকের সুরে । বুঝলাম আমাকেও এই অর্থহীন শবগুলো আবৃত্তি করতে 
হবে। , কাজেই ভর্তি হয়ে গেলাম সেই পাগলের পাঠশালায় । 

ধূর প্র।ণীটা যেন এক বদ্ধোন্াদের প্রলাপোক্তির এক এক পহক্তি স্বর 
করে পড়ে যেতে লাগল। আমরা সবাই মিলে তা বলে যেতে লাগলাম। 
এই কথাগুলো বলতে বলতে দেখি লবাই ধীরে ধীরে ছুলতে লাগল। 

আমার মনে হল আমি ত্বল করে এনে পড়েছি অন্ত এক জগতে । কেউ 
এর ঠিকানা জানে না। প্রায়ান্ধকার গুহ!। ছু'একট! আলোর রশ্মিও বোধ 
হয ভূল কগে এলে পড়ার ফলেই আবছ। ভাবে দেখা যাচ্ছে বিকলাঙ্গ প্রাণী- 


২৯ মাচষ-জন্বর দ্বীপে 


গুলোর দেহ। এরাও একদিন মানুষ ছিল। আর আজ? 

সকলে এক সংঙ্গ আবৃত্তি করতে লাগলাম । চার পায়েতে হুীটা নিষেধ, 
এই নিয়ম | আমরা মানুষ | মাছ মাংস খাওয়া নিষেধ, এই নিয়ম । আমরা মানুষ, 
নথ দিয়ে গাছ আচড়নে। নিষেধ, এই নিয়ম । আমরা মানুষ। মানুষ তা! 
কর] নিষেধ, এই নিয়ম । আমর] মানুষ | 

এইভাবে একে একে নিষেধের তালিকা শেষ হল। পাগলামির চূড়ান্ত । 
এই বিচিত্র নিয়ম প্রত্যেকের ওপর কেমন অদ্ভুত প্রভীব বিস্তার করেছে। 
মন্ত্রমু্ধের মত ওরা আবৃত্তি করছে ওদের “আইন, । আমি বাইরে এমন একটা 
ভাব দেখাতে লাগলাম ষেন আমার কতই না ভাল লাগছে, কিন্তু ভেতরে 
ভেতরে একট! হাসির বোমা ফেটে ঘেতে না পেরে আমার দম আটকে ধরল। 


আবার নক্ভুন স্বরে আরম্ভ হল-_ 
যন্ত্রণা-ঘর ওই ওখানে সে ত তাঁরই 


তৈরী করে তারই হাত 
আঘাত হানে ওই দুহাত 
হারামেরও হাত তীাবই তারই । 
এইট 'তিনিটি যেকে তা আর বুঝতে বাকি রইল ন!। শয়তান ডাক্তার 
এদের কাছে ভগবান সেজে বসে আছে। 
বঙ্জ হানে তারই হাত 
নীল সমুদ্র সে-ও তারই 
এষে তারার আবছাঁফ়! পথ 
সে-ও তারই সবই তারই । 
এক সময়ে এই আবৃত্তির পাল! শেব হল। (হু আাদের আবৃত্তি করাচ্ছিল 
ভাকে এবার ভাল করে দেখতে পেলাম । দৈর্ঘ্য গ্রন্থে একজন পূর্ণ- 
বয়স্ক মাহ্থষেরই মতন কিন্তু সর্বাঙ্গ তার ধূসর লোমে ঢাকা । আরও সব 
নানা আকারের আধা-মাঙ্গব আধা-পস্ত চোখে পড়ল । 
কোথায় এলাম আমি? মানুষের মৃতিমান উপহাস এই সব জীবের মধ্যে 
কিছুদিন থাকলে আমারও ত মাথা খারাপ হয়ে যাবে । এদের এই গা-শিউরে 
ওঠ সান্নিধ্যে একজন স্থস্থ মাঘের পক্ষে থাক! কিছুতেই সম্ভব নয়। 
কিন্তু আমায় থাকতে হুবে। অনিগিষ্ট কালের জন্যেই থাকতে হবে 
এখানে । এড়িয়ে চলতে হুবে ওই মানবধদেহী পিশাচ ডাক্তারটাকে | বাঁদর- 


মাছষের গলার স্বরে আমার অন্তমনস্কত1 কেটে গেল। শুনলাম ও বলছে ২ ও 
একজন মান্ধধ। আমার মত পাঁচ আঙ্লওয়াল৷ মাছষ। অন্ধকার থেকে 
ধূসর প্রাণীটা বলল £ চার পায়েতে হাটা নিষেধ, এ-ই নিয়ম । আমরা মানুষ । 

তারপর তার বিরুত হাতট! বাড়িয়ে আমার হাতট1 তুলে ধরল । আমার 
গা ঘিন ঘিন করতে লাগল। অদ্ভুত ধরনের হাত। মনে হয় ঘেন একটা 
হরিণের ক্ষুরকে কাট! ছেঁড়া করে হাতের মত তৈরী করার চেষ্টা কর! হয়েছে । 


আতংকে আমি প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিলাম আর কি। 
মাথা! নিচু করে ও আমার নখগ্লো দেখতে লাগল। তারপর আমায় 


টানতে টানতে গুহার বাইরে এনে দ্রাড় করাল। ওর মুখের দিকে চোখ 
পড়তেই আমি শিউরে উঠলাম । এত কুৎসিত মুখ আমি কোনদিন দেখিনি । 
বড় বড় ধূলর লোমের যধ্যে খালি তিনটে গর্ভ। ছুটো চোখ আর নাক । 

£ এর শখগুলো ছোট । খুব তাল। অনেকের বড় বড় নখ থাকে । খুব 
থারাপ। ঘাড় নাড়তে নাড়তে ও বলল । 

হাতটা ছেড়ে দিতেই চেয়ারের কাঠট! বাগিয়ে ধরলাম। যদি কিছু হয়। 

£ শুধু ফলমূল খেয়ে থাকবে । এই তার ইচ্ছে। বাদর-মাহ্ুষ (কিচির- 
মিচির করে উঠল। 

: আমি নিয়ম শেখাই। ঘারা নতুন আসে আমার কাছে আইনকাহ্ন 
শেখে , ধূসর প্রাণীটি বলল । 

£ ঠিক বলেছে । কে যেন ফিমফিসিয়ে উঠল। 

£ নিয়ম মেনে না চললে কেউ রেহাই পায় না, সকলে একলঙ্গে বলে উঠল। 

£ আমি একবার নিয়মগুলো বলতে বলতে থেমে শিয়েছিলাম, বীদর- 
মানুষ বলতে লাগল। তারপরেই একদিন হাতটা পুড়ে গেল। এখনও দাগ 
আছে। তিনি মহৎ। তিনিভাল। কেউ রক্ষা! পাবে না। 

£ কেউ রক্ষা পাৰে না, সমন্বরে উচ্চারিত হল । 

; কেউ না, কেউ না, বখাদর-মাহ্থুষ বলে উঠল । 

£ অনেকে চলস্ত জিনিষের পিছু নেয়, ধূসর প্রাণীট! বলতে লাগল। 
ভারপর অপেক্ষা করে করে এক সময় সেটার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে। তার 
রক্ত খায়। খারাপ। খুব খারাপ এ নব। ম্বাছ, মাঁংস খাওয়া উচিত নয়। 
ওসব খায় পঞ্জরা। আমরা ত মান্ষ। 

£ কেউ কেউ নখ দিয়ে গাছ আচড়ায়, এবার দরজার কাছে দীড়িকে 


৩১ মানুষ-জন্তর ঘ্ীপে 


থাকা সেষ্ট বিরাট জীবটার গলা শোন! গেল। কেউ আবার মাটি খুঁড়ে 
মড়| বার করে । কখনও কখন অতফিতে কামড়ে দেয় । খুব খারাপ । 

£ শান্তি পেতে হবে নিয়ম মেনে না চললে । কাজেই নিয়মগুলো ভাল 
করে শেখ। ধৃণর প্রাণীটা আমায় সাবধান করে দিল। 

তারপর আবার স্থুর করে করে তার নিয়মের তালিকা পড়তে আরম্ত 
করল। আরও একবার আবৃত্তি করতে হল আমায়। 

বেয়াড়া৷ চীঙ্কারে আর দ্ুর্গদ্ধে আমার মাথা ধরে এসেছিল । এমন সময় 
আইন পড়ার মাঝখানেই একজন গুয়োব মানুষ খুব উত্তেজিত হয়ে গুহার 
মধ্যে ঢুকল । ব"দব-মা্নুষকে কি একট! বলল সে। তারপর দেখলাম ছুজনেই 
ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে গেল । বাকি সবাইও ওদের অনুসরণ করল একে একে । 

সব শেষে 'বরিয়ে এলাম আমি । বাইরে আসতেই কানে এল ছুটে! 
স্ট্যাগহাউণ্ডের চীকাব। বুঝলাম সান্যালের কুকুর । শক্ত করে ধরলাম হাঁতের 
অন (?)। 

সামনে একগাদ| মাচুষ পশুর সংমিশ্রণ দাড়িয়ে। তাদের বিকৃত ঘ্বাড় 
এবং কাধ পেরিয়ে কিছুই দেখতে পেলাম না। তবে ওদের মধ্যে দেখলাম 
একট! উত্তেজনার ঢেউ বয়ে চলেছে । 

আরঠিক তখনই আমি দেখতে পেলাম। (দখলাম কিছুদুরে রিভলবার 
হাতে দিয়ে রয়েছে মীঁধবেন্দ্র সান্তাল এবং স্বরগ্তন সেন। সান্যালের হাতে 
ছুটো স্ট্যাগহাউণ্ডের চেন ধরা । 

মূহুর্তমান্্ আমি ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম । কিন্তু তারপরেই কোন 
রকমে সামলে নিয়ে কয়েক গজ দূরে একটু সরু পথের ধিকে ছুটে গেলাম। 
এই পথট! লাভার দেওয়ালে এক ফাটলের মধ্যে দিয়ে বেশ খানিকটা গেছে। 

2 থামুন। সান্যালের গল] কানে এল । ধর ধর, ওকে ধরে ফেল। 

এক এক করে প্রত্যেকটা মানুষ জন্তব আমার দিকে তাকাল । মানুষের 
মত ওবাক্ষিগ্র নয় বলেই বাধ হয় আমি খানিকটা! পময় পেয়ে গেলাম। 
শেষে ওরা যখন আমায় ধরতে এল হাতের কাঠটা এলোপাথাড়ি এমন 
চালালাম (য কয়েকজন বেশ জখম হল । 

তারপবেই মেই সন্কীর্ণ রাস্তা বেয়ে আরও একবার আরম্ভ হল আমার 
প্রাথ ব1চানোর (দাঁড় ।॥ পেছনে শ্তনতে পাচ্ছি ধেয়ে আসছে একট! সম্মিলিত 
ধর ধর? শব । 


৬২ 


গন্ধকে ঢাকা জায়গাটায় এসে আমি মুহূর্তের জন্তে পেছন দিক তাকিয়ে" 
ছিলাম। কাউকে দেখতে পেলাম না! মনে হল আকাবাক] রাস্তাট। দিয়ে 
মাহুষ-জন্ক্দের আসতে অস্থবিধে হচ্ছে। 

এবার গতিবেগ একটু কমালাম। পশু-মাহুধদের গর্জন কানে আসছে। 
হয়ত আমায় টুকরে টুকরো করে ছিড়ে ফেলবে । কাজেই থাম চলবে না। 

রাস্তাটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে । সেই সঙ্গে আমিও নিচের দিকে ছুটে 
চললাম । সামনের কিছু বড় বড় আগাছা ভিডিয়ে একটা ঘন ঝোপের মধ্যে 
উপস্থিত হলাম। পায়ের তলার মাটিটা! ভিজে । 

আধ মিনিট বোধ হয় দাড়িয়েছিলাম আর টানতে না! পার! দেহটাকে একটু 
বিশ্রাম দিতে । তারপরেই আবার ক্রশ কান্টি, রেস। 

পেছনে জান্তবাকৃতির মানুষগুলোর হিংস্র চীৎকার এখন আর আমাকে 
বিচলিত করতে পারছে মা । বার বার বিপদের সম্মুখীন হওয়ার ফলেই বোধ 


হয় আমার স্বাযুগুলো অবশ হয়ে গেছে। 
রাল্ত/ট। এবার ভানদিকে ঘুরে গেছে। স্ট্যাগহাউগ্গুলো শিকার ধরতে 


না! 'পরে আক্রোশে প্রচণ্ড চীৎকার জুড়ে দিয়েছে। নিজের অজাস্তেই কখন 
গতিটা বাড়িয়ে দিয়েছি খেয়াল করিনি । 

এইভাবে দৌড়ে একট৷ জায়গায় গিয়ে পড়লাম যেখানে কেবল ছোট ছোট 
গাছের ছড়াছড়ি । মরিয়া হয়ে তারই মধ্যে দিয়ে ধেয়ে চললাম । 

বেশ জোরেই ছুটে চলেছি এমন সময় আমার পা-টা পিছলে গেল। 
তারপরেই মনে হল আমি অন্তহীন পাতালের মধ্যে নেমে ষাচ্ছি। পড়ছি ত 
পড়ছিই, থাঁমার (কান লক্ষণ নেই। 

থামলাম যখন অন্ুতব করলাম চারদিকে নরম কাদা। মাথার মধ্যে 
ক্রমাগত ঘুরপাক খেতে থাক] চরকি যখন থামলো, আমি বুঝতে পারলাম মাটির 
মধ্যে একট] ফাটলের ভেতর পড়ে গেছি। ঘন আগাছার মধ্যে গর্ভের মুখটা 
আড়াল ছিল, কাজেই দেখতে পাই নি। গর্তটা প্রায় কুড়ি ফুট গভীর । নর 
মাটি ছিল বলেই হাত পা ভাঙেনি। গর্তটা. লম্বায় বেশ বড়। একট! দিক 
ঢালু হয়ে ক্রমশ ওপরে উঠে গেছে। 

আমি অবশ্ঠ ওঠার চেষ্টা না! করে যেভাবে ছিলাম সেই ভাবেই পড়ে 
রইলাম। উঠে দ্রাড়াবার শক্তিও সেই মুহূর্তে ছিল ন!। কেউ যেন নিঙড়ে নিঙড়ে 
আমার প্রতিটি ফোট! শক্তি বার করে নিয়েছে । চুপ করে বসে রইলাম। 


৩৩ মা্ষ-জন্তর ঘীপে 


কিছুক্ষণ বাদে একটা দ্াক্ষণ গোলমাল গর্তটাকে পাশ কাটিয়ে সামনের 
দিকে চলে গ্েল। , 

আরও অনেক পরে আমি উঠে দ্লাড়ালাম। ডান হাতটা বাথা করতে 
লাগল । দেখলাম মচকে গেছে। গর্তটার ঢালু দিকট! দিয়ে ওপরে উঠে এলাম । 

কিছুটা যেতেই সেই ছোট খালটা চোখে পড়ল। সমুদ্রের ধারে পৌছবার 
আশায় এর ধার দিয়ে হাটতে লাগলাম । তিলে তিলে পঞঙ্জতে পরিণত হওয়ার 
চেয়ে সমুদ্রে ডুবে মর) অনেক ভাল । 

হঠাৎ হাতটা কি রকম খালি খালি মনে হল আর সঙ্গে সঙ্গে খেয়াল হল 
হাতের অস্ত্রটা যেন কোথায় পড়ে গেছে। খোজ। বৃথা । কাজেই এগিয়ে 
চললাঞন সামনের দিকে । 

কিছুট1 যেতেই চোখে পড়ল নীল সমুদ্রের জলে লক্ষ স্র্যেব প্রতিফলন । 
সামনেই মৃত্যু 

এদিকে আমি প্রচণ্ড ভীপিয়ে উঠেছি । মনে হচ্ছে যেন দেহ থেকে একটা 
গোট! নক্ষত্রের তাপ বেরিয়ে যাচ্ছে। 

মৃত্যুর মুখোমুখি ধীড়িয়েও কেন জানি ন! মৃত্যুর কথা হঠাৎ ভূলে গেলাম । 
হয়ত মাথায় তখন অন্য চিন্তা এসেছিল বলেই । ধে দিক থেকে এসেছি সেই 
দিকেই ফিরে দাড়ালাম । 

কান পেতে শুনতে পেলাম বন্ুদূরে একটান! ডেকে যাচ্ছে স্ট্যাগহাউগ্ুগুলো। 
গোলমালটাও ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছে । তাঁর মানে ওরা সমুদ্রের 
তীর বরাবর আমায় খুঁজছে । 

এইবেল| আমি যদি ওদের কটেজে গিয়ে কোন একটা অস্ত্র নিয়ে আমি 
তাহলে ত আরও কিছুদিন যুধতে পারা তায়। দরজা বন্ধ থাকলে না হয় 
ভেঙে বা অন্য কোনভাবে ঢোকার চেষ্টা করব। 

একটা রিভলবার বা পিস্তল হাতে পেলে একটু অস্তত দেখাতে পারব ঘে 
আমার জীবনেরও একটা দাম আছে আর সেটা নেহাৎ কম নয়। মরার আগে 
ওদের ছুজনের একজনকে মেরে তবে মরব 

কটেজের পথ ধরলাম । 


নানান্‌ কথা চিস্তা করতে করতে হখাটছি এমন লময় সামনের একটা! ঝোপকে 
ঠেলে সবিয়ে অনেকগুলো প্রাণী একে একে বেরি এল। সবার আগে সান্তাল 


আর সরঞ্জন। 

চমকে উঠেই বুঝলাম ভুল পথে এসেছি । কটেজের দিকে না গিয়ে 
অন্যমনস্কে সমুদ্রের সমান্তরাল পথে হে'টেছি। অবস্থাটা ভাঁল করে বুঝে ওঠার 
সে সঙ্গেই পাশের দিকে “দে ছুট! 

ওরাও তেড়ে এল। দু'একটা ডালপাল! সরাতেই সামনে দেখলাম গন্ভীর 
সমুদ্র তার বিশাল ব্যাপ্তি নিয়ে আমার জন্যে অপেক্ষ/ করছে । লোজ। গিয়ে 
জলে নেমে পড়লাম । 

£ ওকি মশাই করছেন কি? স্থরগ্রনের গল শুনতে পেলাম জল যখন 
আমার কোমর ছাড়িয়ে আরও ওপরে উঠতে আরম্ভ করল । ঘুরে দীড়ালাম। 
ও আবার কি একট। বলে উঠল'। 

£ কি করছি দেখতে পাচ্ছ না শয়তান। মরতে ষাচ্ছি। ডুবে মরতে 
যাচ্ছি। তোমাদের অমাম্থুধষিক অত্যাচারের চেয়ে মৃত্যু অনেক শ্রেয় । একট! 
পগুতে পরিণত হুতে আমি মোটেই রাজী নই। এতগুলো কথ! বলে আমি 
হশপাতে লাগলাম । 

£ কি বলছেন আপনি ! সান্যাল বিম্ময় প্রকাশের চেষ্টা করল। 

£ কি বলছি আমি বুঝতে পারছ না? আমি যা দেখেছি, ওই হতভাগ্য 
প্রাণীগুলো, যাঁরা নাকি একদিন সুস্থ বল মান্য ছিল, মানুষ-জস্দের দিকে 
আঙ,ল দেখিয়ে আমি বলতে লাগলাম, তাদের তোমরা পশুতে পরিণত করেছ--- 

: চুপ, চুপ-সান্তাল আমাকে থামিয্নে দেওয়ার চেষ্টা করল । 

£: কেন চুপ করব? এখন আমি মরতে যাচ্ছি, কাজেই সব কথা ওদের 
জানিয়ে যাব। শোন সবাই, তোমর! কি জান না এই দ্বজন লোক তোমাদের 
ভয় করে চলে? জন্ত-মানুষদের আমি বলতে লাগলাম, তাহলে তোমরা কেন 
ওদের ভয় পাও? ওদের চেয়ে তোমাদের দেহে শক্তি অনেক বেদী । 

£.সমীরণবাবু, দোহাই আপনি থামুন, বুঝবেন না কি সর্বনাশ আপনি 
করছেন। মমন্বরে সান্তাল এবং স্ুুরঞ্জন চীৎকার করে উঠল ঘাতে আমার 
কথাটা চাপ! পড়ে যায়। কিন্তু ওদের ঘা শোনার তা ওরা শুনে নিয়েছে । 

ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠল পশু-মানুষের দল। স্পষ্ট বুঝতে পারলাম একটা 
আলোড়নের ঢেউ বয়ে ষাচ্ছে ওদের মধ্যে। কয়েকজনের মুখ অস্বাভাবিক 
রকমের থমথমে! ওদের বিকৃত হাতগুলো ঝুলে পড়েছে। কুঁজে। হয়ে 
কি সব বলাবপি করছে ওরা । বোধ হয় আমার কথাগুলো বোঝার চেষ্টা 


৩৫ মানুষ-জন্তর দ্বীপে 


করছে কিংবা হয়ত ওদের সুস্থ মানবজীবনের কথাই মনে পড়ে ষাচ্ছে। 

আমি চীৎফার করে অনেক কিছুই বলে গেলাম। বললাম, সান্তাল আর 
সুরগ্জনকে ভয় করার কিছু নেই। ওদের এক্ষুনি মেরে ফেলা উচিত। এই 
কথাগুলোই ভাল করে পশ্ু-মানুষদের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়াই ছিল আমার 
উদ্দেশ্য | ওরা! জলের ধাবে ভীড় করে দাড়িয়ে আমার কথাগুলো শুনতে 
লাগল । কিন্তু একটান! বেশীক্ষণ চেঁচানে যায় না। কাজেই থামতে হুল দম 
ফুরিয়ে যাওয়ায় । 

£ আমার একট] কথা দয়া করে শুনুন । তারপর না৷ হয় য| ইচ্ছে করবেন । 
সান্যালকে বলতে শুনলাম । 

£ বেশ বলুন, কি বলবেন, একটু ভেবে আমি বললাম । 

একটু হাসলেন ডঃ সান্তাল। তাঁরপর কি ভেবে নিয়ে ইংরিজীতে বলতে 
শুরু করলেন £ আমি ইংরিজীতে বলছি যাতে এরা বুঝতে না পারে । 
'আপনি এতক্ষণ যা ভেবে এসেছেন আসল ব্যাপারট! সম্পূর্ণ তার বিপরীত । আমি 
মানুষকে পঙুতে পরিণত করিনি, পশ্তর থেকে মানুষ গড়ে তোলারই এক ত্রত-_ 

£ থাক থাক, আর বাজে ছেঁদো কথায় কাজ নেই। একেবারে সুমহান 
ব্রত! যেন স্বর্গে পৌছনোর সর্টকাট রাস্তা! যান্‌ যান্‌ ওসব গল্প অন্ত 
লোককে বলবেন। ওই মানুষ-জস্তগুলোই কেবল আপনার কথা বিশ্বাস 
করবে। ওরা কথ বলে, বাড়ী তৈরী করে। নিশ্চয়ই সবাই একদিন পরিপূর্ণ 
মানুষ ছিল। আপনাদের পালায় পড়েই ওদের আজ এই অবস্থ!। 

£ আপনি যেখানে দাড়িয়ে আছেন, ঠিক তার পরেই গভীর জল। অসংখ্য 
হাঙর আছে ওখানে স্থরঞন বলল । 

£ বেশ আমিও ত তাঁই চাই। আপনাদের ছুরির স্পর্শের চেয়ে হাঙবের 
াতও যে অনেক মোলায়েম । 

হঠাৎ সান্যাল নিজের আর সুরঞুনের রিভলবার ছুটো৷ বাঁলিতে ছ,ড়ে ফেলে 
দিলেন। তারপর বললেন : ওই পড়ে রইল আমাদের বন্দুকগুলো । এখন 
আমর] কতদুর সরে গেলে আপনি নিশ্চিন্তে ডাঁঙায় আসতে পারেন? ছুটো 
রিভলবারই আপনার দখলে থাকবে । আস্তন নিন ওগুলো । 

£ না, আমি আপনাদের বিশ্বাস করি ন]। 

; আচ্ছা, একটা কথা আপনি কেন ভাবছেন না সমীরণবাবু, আপনার 
কোন অনি করাই যদি আমাদের উদ্দেস্ট ছুত ভাহলে খাবারের সঙ্গে ওষুধ 
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মিশিয়েই আমরা কাজ সেরে নিতাম। একটু ভেঘে দেখুন আপনি। 
আর এতক্ষণ যে আপনার পেছনে ধাওয়া! করছি সেও আপনারই ভালর 
জন্যে । এই দ্বীপের আনাচে কানাচে আপনার মত নতুন আগস্তকদের জগ্চে 
বিপদ লুকিয়ে আছে। আমরা দূরে সরে যাচ্ছি, আস্মন রিভলবার ছুটো তুলে 
নিন। এতগুলো! কথা বলে সান্তাল হশীপিয়ে উঠলেন। 

আমি ভেবে দেখলাম সত্যিই কথাগুলোর মধ্যে যুক্তি আছে। মুখে অবস্থা 
বললাম £ তবেধষে কটেজে দেখলাম" 

£ আরে ওটা ত পুমাটা-"*"আমাকে শেষ করেতে না দিয়েই স্থরঞ্জন বলে 
উঠল। 

সান্যালকে আবশ্বান করলেও স্থরঞ্জনের কথাট! কেন জানি না বশ্বামযোগা 
মনে হল। বললাম £ বেশ, তবে মাথার ওপর হাত তুলে দূরে সরে যান। 

£ না তাপারিনা। সেটা অপম্মানজনক | তবে দূরে সরে যাচ্ছি। 

মানুষ-জন্তর দলও ওদের সঙ্গে পিছিয়ে গেলে। কিভত জীব! এই দিনের 
আলোতেও কেমন যেন অপাধিব মনে হচ্ছে ওদেএ। ওদের লক্ষ্য করে সুরঞজন 
একবার সপাং করে চাবুকের আওয়াজ করতেই ওর! গাছপালার আড়ালে 
লুকিয়ে পড়ল। 

যখন বুঝলাম সুরপ্রন আর পান্যাল নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে দাড়িয়েছে, আমি 
ডাড়াষু উঠে রিভলবার ছুটে হাতে তুলে নিলাম । একটা ফাক! আওয়াজ 
কবে দেখে নিলাম সব ঠিক আছে কি না। 

তারপর ওদের দিকে এগিয়ে গেলাম । 


কটেজের পথ ধরলাম আমরা । ওদের দুজনের পেছন পেছন আঙি 
এগোতে লাগলাঙ্গ ! রিভলবার ছু"টা ছুহাতে শক্ত করে ধরা। 

কটেজে পৌছে আমার ঘরটাতেই বস হল। ওরা একদিকে । আমি 
রিভলবার হাঁতে তার বিপরীতে । 

: এবার আপনাকে সব বুঝিয়ে বলব! সান্যাল বলতে লাগলেন, তবে 
আগেই বলে রাখি, এই শেষবার আপনাকে বাচানো হল। এরপরেও ধণি 
কোনদিন এই রকম অবস্থা উপস্থিত হয় তাহলে কিন্তু আমরা আর ছ,টে যাব 
না। একটু চুপ করলেন ডঃ সান্তাল। ভান হাতে ধরে থাক! চুরুটট! ধরাতে 
একটু সময় লাগল । আপনি ব্যাণ্ডেজ বাঁধ! যে জীবটাকে দেখেছিলেন সেটা 
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আসলে পুয়া। খানিক পরে আপনাকে দেখিয়ে দেব। 

£ হ্যা আমি বিশ্বাস করছি ও পুমাই। কিন্তু কেটে ছিড়ে কী অবস্থা 
করেছেন ওর! * আমার সবচেয়ে বড় শক্ররও যেন কোনদিন ওরকম অবস্থা 
নাহয়। এ ধরনের জঘন্ত-.. 

£ ওসব কথা থাক। ছোট ছেলের মত কথা বলছেন আপনি । বিজ্ঞানের 
অগ্রগতির জন্তে অনেক কিছ,ই করতে হয়। স্পষ্ট বিরক্তি ফুটে উঠল ডঃ 
সান্তালের চোখে মুখে । এখন শুনুন আপনাকে ব্যবচ্ছেদ সম্বদ্ধে কয়েক কথা 
বলব। 

ধীরে ধীরে তার গলার স্বরে পরিবর্তন এল । ' বলতে বলতে উৎসাহিত 
হয়ে উঠলেন ভঃ সান্তাল। আন্তে আস্তে আম্মি বুঝতে পারলাম এ প্রাণীগুলো 
কোনদিনই মানুষ ছিল না। ওর! সবাই পশু ছিল। জীব ব্যবচ্ছেদের ফলে 
প্রায় মানুষের পায়ে এসে পৌচেছে। 

: একজন নিপুণ জীব ব্যবচ্ছেদকারী জীবন্ত প্রাণীর দেহে অসম্ভবকে ও 
সম্ভব করে তুলতে পারেন। ভ: সান্যাল বললেন, আমি এক এক সময় অবাক 
হয়ে যাই এই ভেবে যে আমার আগে কেউ কেন এই কাজে হাত দেয় নি। 
ছোটখাট ব্যাপার হয়ত সফল হয়েছে কিন্তু এত বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা 
অচিন্তিতই থেকে গেছে। আপনি জানেন কোন বিরুত অঙ্গ অস্ত্রোপচারের 
ফলে আবার স্বাভাবিক হয়ে দীড়ায়। 

£ তাত জানি, কিন্তু ওই কুৎদিত প্রাণীগুলো ঘে.*' 

£ ওদের কথাই বলছি, একটু ধৈর্য ধরুন। আমাকে শেষ করতে ন! 
দিয়েই সান্যাল বলে ওঠেন, প্রাষ্টিক সার্জারির কথাও নিশ্চয়ই জানেন। 
এ ত গেল একই প্রাণীর দেহের বিভিন্ন জায়গার চামড়া, অস্থি নিয়ে 
জুড়ে দেওয়া । অন্ত প্রাণীর দেহ থেকে সন্য বিচ্ছিন্ন অংখও কাজে লাগে অনেক 
সময়। এই যে সব অদ্ভুত জীব আপনি দেখলেন, এদের নানাভাবে কাটাঁকুটি 
করে ম্ান্ষের আকুতি দেওয়া হয়েছে । অনেক সময়ে ছুটি বিভিন্ন জন্তর 
সংমিশ্রণ ঘটিয়েছি। যেমন হায়েনা-শুয়োর । বছ বছরের মাধনার ফল এরা । 
সারা জীবনের গবেষণা নিয়োগ করেছি এই কাজে। একট! কথা আপনাকে 
বলি। নতুন কোন কথা কিন্ত আপনাকে শোনালাম না। “ভিভিনেকশনেরই 
গোড়ার কথা এ সব। 

কোন প্রাণীর চেহারারই শুধু নয় তাঁর মধ্যেকার রাসায়নিক অবিশ্থিতিরও 
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স্থায়ী পাঁরবর্তন আনতে আমি সক্ষম । এর একট! উদ্দাহণও ভ্যাক্সিনেশন 
যা আজকে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা । রডের দেহাস্তরকরণও অনেকটা এই 
রকম। আর এর থেকেই আমার গবেষণার শুরু । বর্তমাম গবেষকরা এই 
দিকটায় বেশী নজর না দেওয়ায় আমিই বোধ হয় প্রথম এতে হস্তক্ষেপ 
করি । | 

£ কিন্ত এই প্রাণীগুলো যে কথা বলে, আমি বঙ্গলাম, অন্গপ্রত্যঙ্গের 
বিনিময়ে সে কি করে সম্ভব তা ত বুঝলাম ন1। 

£ বাঃ কথা বলবে না। ওদের মন্তিষ্ধে কি এমনি এমনি ছুরি চালালাম ? 
পরিশোধিত মগজে একট! শুয়োরকে দিয়েও কথ! বলান সম্ভব । 

শারীরিক গঠনের চেয়ে মানসিক গঠন অনেক বেশী পরিবতনশীল। 
সংবেশন খুব উন্নত ধিজ্ঞান। অনেক পুরনো অসত্য, অনেক বদ্ধমূল ধারণ! 
সে পরিবত্তিত করে দিতে পারে । আমরা ষাকে 'মরাল” বলি সেটাও অনেকটা 
কাত্রম মানপিক পরিবভর্নের ফল । য্থাষথ শিক্ষ! একজন কলহ-প্রেমিককেও 
নিতান্ত ভাল মান্য করে দিতে পারে। 

মানুষ আর বীদরের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হল বানর তার মনের ভাবকে 
বাকো প্রকাশ করতে পারে না। বাদরের মধ্যে যদি কথা বলার উপষোগী 
অবস্থা সি করা ষায় তাহলে বদর আর মাস্ছষের বাবধান অনেক কমে ষাবে। 

এই বিষয়ে আমি সান্যালের সঙ্গে একমত হতে পারলাম না । উনি অবশ্ঠট 
আমার কথাটা! অবজ্ঞাভরে এড়িয়ে গেলেন । 

: আচ্ছা, আপনি মান্ধষের আরুতিকেই আধর্শ বলে ধরে নিচ্ছেন কেন? 
আমি প্রশ্ন করলাম, প্রাণীর দৈহিক এবং মানপিক উন্নততর বুপাস্তরই ত 
আপনার লক্ষ্য ছিল। তবে অন্ত কোন রকম মা করে এদের কেন মান্ধষের 
মত গড়ার চেষ্ট! করলেন ? . 

£ ওট! নিতাস্ত দৈবক্রমেই ঘটে গেছে। হয়ত আমি মানুষ বলেই 
মানুষের গঠন আমার কাছে বেশী সুন্দর এবং স্বাভাবিক বলে মনে হয়। 
নয়ত আমি যে কুকুরকে ভেড়া আর ভেড়াকে ছাগল করতে পারতাম না ত৷ 
নয়। একটু চুপ করলেন ডঃ সান্যাল, তারপর আবার বলতে লাগলেন, 
এতগুলে।৷ বছর ধে কেমন করে কেটে গেল টেরই পেলাম না! এখনও কত 
কাজ বাকি । তার ওপর আপনার পেছনে ছুটে আর্জকের দিনটা ও মাটি। 

আমার নিজেকে ভীবণ কুষ্টিত লাগল। খানিক আগে অন্যমলস্কে থে 


২৩৯ মাচ্য-্জন্ধর ধবীপে 


রিভলবার ছুটে! সামনের টেবিলে রেখে দিয়েছিলাম, সেগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া 
করতে লাগলাম। 

£ এবার আপনাকে আমার গোড়ার দিককার পরীক্ষাগুলোর কথা বলব, 
সান্যাল বললেন, প্রথম যা নিয়ে কাজ আরম্ভ করেছিলাম তা হল একটা ভেড়া! 
সেবার আমারই একট! ভূলের ফলে সেট] মারা যায়। তারপর আর একটা 
ভেড়া নিয়ে কাজ আরম্ভ করেছিলাম । এবার কিন্ত মোটামুটি সফল হলাম 
আমি। মাহ্থষের মতনই দেখতে হল ও। তবে ষে ব্যাপারে একটা খু'ত 
থেকে গেল তা হল ওর বুছ্ধি। বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ও মোটেই ভেড়ার চেয়ে উন্নত 
হল না। আর তাছাড়! আমাকে ও যন্ত্রণাদাত1 হিসেবেই চিনে রেখেছিল । 
ফলে আমায় দেখলেই অসম্ভব ভয় পেত । 


এরপর একটা গোরিলাকে নিয়ে পড়লাম । ধীরে ধীরে কাঁজ এগোতে 
লাগল। সেই হল আমার প্রথম এবং শেষ পরিপূর্ণ মানুষ ন্যষ্টি। 

তার মধ্যে সব থেকে বেশী পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল তার মস্তিষ্ে। 
অনেক কিছু জুড়ে, অনেক কিছু বাদ দিয়ে তৈরী হয়েছিল ওর মগজ । 

শেষকালে ওকে অনেকটা নিগ্রোজাতীয় মানুষের মত দেখতে হয়েছিল । 

পুমার চীৎকার শুনে আপনি যেমন বিচলিত হয়েছিলেন, ঠিক তেমনি 
বিচলিত হয়েছিল স্থরঞ্জন সেদিন গোরিলাটার মানুষের মত আর্তন্বরে । 

অনেকদিন, প্রায় তিন চার মাপ ধরে তাঁকে নানান জিনিস শেখাতে 
লাগলাম । বাঙলা ভাষা সম্বন্ধে তার একটা মোটামুটি জ্ঞান হল। গুনতেও 
শিখল সে, কিন্তু আস্তে আন্তে। খুব সময় লাগছিল। আমি অবশ্য হতাশ 
হইনি। কাবণ এমন অনেক লোক (দেখেছি যাদের বুদ্ধিন্থদ্ধি অধিশ্বাস্ত রকমের 
অল্ল। 

মাছগব হবার আগে ওধে কি ছিল তার কিছুই ওর মনেরইল না। 
সম্পূর্ণ নতুন জন্ম হল। তারপর ধীরে ধীরে একদিন তার গায়ের ঘাগুলো। 
শুকিয়ে গেল যণিও সর্বাঙ্গে তার পরেও প্রচণ্ড ব্যথা ছিল। 

এইভাবে যখন সে কথা বলতে শিখল তার শিক্ষা ভার ছেড়ে দিলাম 
কয়েকজন আন্দামানীয় ভূত্যের ওপর । 

£ এধন মে কাজ করে সেনাকি? আমি প্রশ্ন করলাম। 

; না । যাকে আপানি আন্দামানের লোক বলে জানেন, আসলে সে-ও আমারই 
হাতে স্থষ্ট। 
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যাইহোক, সেই গোরিল। মানুষটার শিক্ষার ভার তারপর আন্দামানী 
লোকগুলোই নিল। গোড়ায় একটু ভয় পেলেও শেষে ওর সঙ্গে বেশ বন্ধুত্ব 
গড়ে উঠেছিল ওদের । 

“ওর। ওকে ঘর তৈরী করতে শেখাল। নিজে হাতে ও একটা কুঁড়ে তৈরী 
করল। বলতে গর্ব হয়, তার ঘরট1 আন্দামানীদের ঘরের চেয়ে অনেক ভাল 
হয়েছিল। 

"আস্তে আস্তে তার মধ্যে নৈতিক জ্ঞানের বিকাশ লক্ষ্য করলাম। ক্রমশ 
সভ্য হয়ে আনতে লাগল নে। 

এরপর কিছুদিন বিশ্রাম নিলাষ। সমশ্তড ব্যাপারট। সভাজগতকে 
জানাতে ইচ্ছে হল। ভাবলাম, দেখুক জান্থক সবাই। কিন্তু পরে ঠিক 
করলাম আরও উন্নত মানুষ স্থষ্টি করে ত৷ প্রকাশ করব। সমগ্র পৃথিবী চেয়ে 
দেখবে বাঙালী বিজ্ঞানীর অসামান্য কৃতিত্ব! 

কিন্ত কি যে হয়, মানুষের স্বভাব এদের বেশীদিন থাকে না। পাশবিক 
ভাবটাই ধীরে ধীরে জেগে ওঠে ওদের মধ্যে । আগেকার পশুটাই আবার 
ফিরে আলে ওদের আচরণে । অবশ্য আরও উন্নত মানুষ মামি তৈরী করব। 
সেই পুযাটাই- 

থাক নে কথা। আন্দ্ামানেব লোকগুলে! সবাই মার! গেছে নানান্‌ 
ভাবে । কাজেই এদের দেখাশোন। কর! আর সর্বদ। সম্ভব নয়। 

ডঃ সান্যাল বোধ হয় দম [নিতেই একটু থামলেন । আমার মধ্যেকার 
চাপা বিম্ময়ট। নির্ধাত আমার চোখেমুখে ফুটে উঠেছিল কারণ সান্তাল একটু 
হানমলেন | তারপর বললেন, “কুড়ি বছর ধরে আমার গবেষণ। সমানে চলেছে । 
ন'বছর দেশে আর এগার বছর এথানে কিন্তু আজ ঠিক ষনের যত ফল 
পেলাম না)? 

প্রতিবারই, ভাবি এবার নিশ্চয়ই সফল হব, কিন্ত আমার স্থষ্টি বয়ে 
বেড়ান সমমান বিফলতা। অনেক সময আমার ক্ষষতানুযায়ী কাজ করে 
উঠতে পারি না। একটা চিরকেলে আফশোষ যেন মামার পিছু নিয়েছে। 
কোথায় যেন একটা গোলমাল হযে যাচ্ছে বার বার। কাজ হয়ে যাওয়ার 
পরে বুঝতে পারি আমার ভ্রান্তি। কিন্তু পরের বার সেই ভুল শুধরে নিলেও 
অন্য কোথাও হিসেবে ষেলে ন!। 

'মানষের আরুতি দিতেও বিশেষ কষ্ট হয় না, অস্থবিধে হয় হাত ছুটে 
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নিয়ে। কারণ বেদনার অনুভূতি সেখানে খুবই তীব্র। সবচেস্ে মুস্কিলে 
পড়ি, অবশ্টু ষন্তিষ্ষের ওপর কাজ করার সঘয়। আর সব থেকে সাবধানতার 
প্রয়োজনও এখানেই । 

'এত নে সুক্্ জাম়গ! যে দেখানে একটুখানি তল পরে মারাত্মক 
হয়ে ধরাড়ায়। সেইজন্যই, মনে হয়, আমার স্থষ্ট জীবগুলোর বুদ্ধিন্দ্ি 
এত অল্প । 

'এর চেয়েও আমার ক্ষমত। নীমাবদ্ধ ওদের লো্টিমেন্টে । ওদের ষধ্যে 
মনুয্যত্ববিরোধী কতগুলে! ভাব নারাক্ষণ সুপ্ধ থাকে । সামান্যতষ ম্থযোগ 
পেলেই সেখুলে। এক এক কৰে বেরিবে পড়ে । তখন এর। রাগে, ভয়ে, ত্বণা় 
ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। 

'আপনার নিশ্চয়ই খুব অভ্ভুত ষনে হয়েছে এদের এই অবস্থার দেখে। 
আসলে ব্যাপারট। হচ্ছে, একজনের ওপর যখন কাজ শেষ হয়েযায় ঠিক 
নেই সময কিছুদিন তাকে মানুষের মতই দেখতে থাকে । তারপরে আরন্ত 
*মু পরিবর্তন । পরিবন্তিত হবার ফলে য| দাড়ায় ত। আপনি দেখেছেন । 

'যাউহোক, আমার ভূল আমি সংশোধন করবই ! তাতে হয়ত সমস 
লাগবে, তা লাগ্তক। আর যদি কাজ অনষাপ্ত রেখে আমি মার! যাই 
তাহলেও মামার উত্তরস্থৃরী নিশ্চয়ই সফল হবে আমার প্রদশিত পথে। 

“তবে আমার বিশ্বান আমার জাবিতাবস্থাতেই এর চুড়ান্ত সাফল্য 
আলবে। 

'অনেকটা এগিয়ে গিপ্সেছি আমি | পুষাটাই, আমার বিশ্বাস, সব কিছু 
ঠিক করে দেবে । একটু থেষে ডঃ সান্যাল আবার বললেন। “দেখি 
কি হয়!? 

অনেকগুলো মিনিট চুপচাপ কেটে গেল। তারপর আমিই প্রশ্ন করলাম £ 
কাজ হয়ে গেলে বুঝি ওদের ওই কুটিরে পাঠিয়ে দেন? 

: ওর। নিজেরাই চলে যায়। যখন দেখি ওদের মধ্য জান্তব প্রবৃত্তি 
প্রবল হয়ে উঠেছে আমি তাড়িয়ে দিই। ওব। গিয়ে হাজির হয় ওই 
কুটিরে। ঃ 

কয়েকজনকে দিয়ে অবশ্ত চাকরের কাজ করিয়ে নিই। আর একটা 
বাপার খলি আপনাকে, এখান থেকে বেবিয়ে যাবার পর ওর! কিন্ত আর 
এই কটেজের ছায়াও মাড়ায় না। এটার নাষ দিয়েছে ঘন্ত্রণাঘর । আমাকে 
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আর কটেজকে ওদের ভীষণ ভয়। আমিও ওদের অত্যন্ত ঘ্বণা কৰি। 
আমার কাজের মৃতিষান বিফলতা ওরা । স্বপ্ন অবশ্থ আরও ভাল করে 
জানে এদের। আনলে স্থরঞজন ওদের ভাল বেসে ফেলেছে ।' সুরঞ্রনের দিকে 
চেয়ে উন বললেন, “কি সুরঞ্জন, তাই ন।? | 

শ্মিত হেসে বোধহম নম্মতি জানাল স্থুরঞ্চন | ভঃ সান্যাল বললেন £ একট' 
মজার ব্যাপার বোধহয় আপনি লক্ষা করেছেন। এদের কতগুলো নিয়ম 
আছে। তার' উদ্দেশে ওর। ক্তোত্র পাঠ করে। এরা নিজেরাই বাসস্থান 
তৈরী করে। বিন্েের ব্যাপারটারও চল্‌ আছে ওদের যধো। এনব দেখে 
ওদের মনের মানবিক দিকট। অধিকতর প্রবল বলে ধনে হয়। কিন্তু আমিও 
ওদের জানি, ওদের মনের গভীরতম প্রদেশে আমার দৃষ্টি প্রপারিত। 
আমি জানি, ওব। সাধারণ মুমুযু: পশু । 

“এই পুমাটার ওপর আমার অনেক ভরসা আছে। এর ব্রেনের ওপর 
অমানুষিক পবিশ্র করেছি আদি।” চুপ করলেন ডঃ নান্তাল। তারপর 
খানিক বাদে টেনে টেনে জিজ্ঞেন করলেন। “কি নমারণবাবু? এখনও 
কি আপনার ভয় রস্সেছে নাকি? 

ডঃ সাম্তালের দিকে আমি তাকালাম । একমাথা কাচ!-পাক! চুল। 
তাব শান্ত স্থির দৃষ্টি একট। স্ন্দর গাম্তীধ এনে দিয়েছে তাকে 

রিভলবার ছুটে। ফিরছে দিলাম । 

£ আপনার কাছেই থাক্‌, ৬ঃ সান্যাল বললেন, এই দুদিনে আপনার 
ওপর দিয়ে অনেক ঝড় বন্ধে গেছে । এখন একটা টান। ঘুষের দরকার 
আপনার । একদিক দিয়ে অবশ্ঠ ভালই হল, মাজ নমস্ত পরিফার হদ্বে গেল। 
যান, এবার বিশ্রাম করুন গিয়ে । 

ঘরে এনে আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে বিছানার আশ্রয় নিলাম, এবং 
বোধ হয় দশ গোনার মধোই স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করলাম । 


২৫শে জুন ॥ 


বেশ বেলাতে ঘুষ ভাগুল। আর নঙ্গে সঙ্গেই কালকের ঘটনাগুলো 
নব চোখের সামনে ভেনে উঠল । কিছুক্ষণ কুঁড়েমি করে উঠে পড়লাম । 


ধীপে 
৪৩ যাহুষ- 


মুখ ধুয়ে সবে ঘরের মধ্যে এসেছি, এমন নময় পেছন দিকে স্বরঞ্জনের গল 
শুনতে পেলাম £ স্ত্প্রভাত, কেষন আছেন? 

: ভালই, খুব ঘুষিয়েছি রাত্রে । 

£ ঘুমের দরকার ছিল আপনার । চলুন, চা খাওয়া যাক। 

আমরা পাশের ঘরে গেলাম। পুমাটার আজ বিশ্রামের দিন। তার 
ঘা শুকোবে। তবু কিন্তু ডঃ সান্যাল আমাদের সঙ্গে প্রাতরাশে যোগ দিলেন 
না। অত্যন্ত নির্জনতাপ্রিয় তিনি । 

দ্বীপের অর্ধমানুষগুলে। সম্বন্ধে আরও জানবার জন্যে আমি স্থরঞ্জনের সঙ্গে 
আলোচন। করতে লাগলাম । 

: আচ্ছা, এই যে একের পর এক অদ্ভুত জীব আপনার। তৈরী করছেন ; 
আমি জিজ্ঞেন করলাম; এরাও দেখছি বেশ শক্তিশালী কিন্তু তা 
সত্বেও কেন আপনাদের আক্রমণ করে না) এদের ভুলিয়ে রেখেছেন, 
কিভাবে? 

: ওদের বুদ্ধি ত, কাল শুনলেনই অত্যন্ত সীমিত, যদিও শেষের দিককার 
পশু-মানুষগুলে! কিছুটা উন্নত বুদ্ধির পরিচয় দিচ্ছে। ওদের পশ্তত্বও খুব 
তাড়াতাড়ি প্রকাশ পায়, কিন্তু কতগুলো বদ্ধমূল ধারণা ওদের মনের 
মধ্যে গেঁথে দেওয়া হয়েছে । ওদের কল্পনা তাকে অতিক্রম করতে 
পারে ন।। 

“কিন্ত যেগুলে। ওদের মজ্জাগত অভ্যেন এবং আমাদের প্রতিকূলে, 
সেগুলোকে কায়দা করা হয়েছে অন্তভাবে। এই অভ্যেসগুলোর বিপরীত 
কতগুলো আইন করে দেওয়া হয়েছে এবং ওদের বোঝান হয়েছে এই সব 
আইন অমান্য কর। অমার্জনীয় অপরাধ । 

“আমাদের সবদা লক্ষ্য রাখতে হয় যাতে ওর। রক্তের স্বাদ শ! পায়। 
রাত্রেই সাধারণত ওদের ভেতরকার পশুট। বেশী করে মাথ। চাড়। দিয়ে ওঠে। 
কারণ রাত্রির অন্ধকারে ওর। এমন অনেক কিছুই করে বসে য। দিনের আলোর 
কল্পনাও করতে পারে না)? 

এবার আমি বুঝতে পারলাম প্রথম রাত্রে চিতা-মানুষ কেন আহায় 
তাড়া করোহুল। 
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৩০শে সেপ্টেম্বর ॥ 


আজ তিন মাসের ওপর হয়ে গেল এই মানুষ-জন্তর দ্বীপে রয়েছি আমি। 
এ ক'মাসে অনেক বৈচিত্র্যই লক্ষ্য করলাম। | 

গোড়ার দিকে এই পশ্ু-ষাহুষগুলোকে ভীষণ ভয় পেতাম । কিন্তু কবে 
থেকে জানি না, আমার এই ভাবট। কেটে গেল। এতদিন একসঙ্গে খাকার 
ফলেই বোধ হর আমারও আর খারাপ লাগে না ওদের। স্বরগ্রনও ওদের 
রীতিমত ভালবানে। 

স্থরগুনের চাকবটি অন্যদের সঙ্গে একসঙ্গে থাকে না। কটেজেরই একটা 
ঘরে ওকে থাকতে দেওয়া! হয়। ভাল্লুকের সঙ্গে ষাঁড় এবং কুকুর মিশিয়ে 
ওকে তৈরী কর। হয়েছিল | কেন জানি ন।, অন্য সব মানষ-জস্তগুলোর চেয়ে 
ওর আকৃতি অনেক বেশী মনুষ্যন্থলভ | 

সুরঞ্নের দেখছি একটা ভারী বদগ্ুণ আছে। ভীষশ আ্আালকোহলের 
নেশ] ওর । হাতে দিলে মেখিলেটেড স্পিরিটও ও খেম্ে ফেলবে । নেশা 
হয়ে গেলে ওকে নাষলানে। মুস্কিল। 

যাই হোক পশ্ত-মান্ষদের এখন ন্সামি প্রায় স্বাভাবিক দৃ্টিতেই দেখতে 
পারছি। পারিপাখ্থিকের সঙ্গে বোধ হয় চিরদিনই খাপ খাইয়ে নেম মানুষ; 
নাহলে যাদের আমি এই সেদিনও অপাধিব ভাবছিলাম, তাদের আজ 
মোটেই অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে না। 

আশেপাশে এদের দেখে ধাঝে মাঝে নিজেকেই কেষন যেন খাপছাড়। 
হনে হয়। 

তবে মাঝে মাঙে এদের পশুত্ব আমার সাষনে প্রকাশ হয়ে পড়ে । হয়ত 
কোন পশুমান্ষ নির্জনে দাড়িয়ে হাই তুলছে আর তার শাদা ঝকৃঝকে 
প্াতের সারি বোবয়ে পড়েছে । এই ভঙ্গীটার মধ্যেই যেন কোথায় একটা 
পাশব ভাঁব নিহিত রয়েছে। 


১০ই অক্টোবর ॥ 


আজ সকালবেলা স্ুুরঞ্চনের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাঁঘ উষ্ণ ঝরণার উৎসের 
দিকে । যাবার সময় চাবুক আর রিভলবার নিতে ভূললাষ না। 
৪৫ মানুষ-জন্কর ঘীপে 


কিছুটা যেতেই একটা ঝোপের ওপাঁশ থেকে খরগোশের আর্তস্বর শুনতে 
পেলাষ। দাড়িয়ে পড়লাম আমরা । কিন্ত তারপরই সব চুপচাপ । 

কেন জানি না, একটা খটকা লাগল মনে । আর ঠিক সেই সময়েই 
কতগুলে। অদ্ভুত ছোট ছোট জন্তু আমাদের সাঘনে দিয়ে লাফাতে লাফাতে 
চলে গেল। স্থরঞ্জন ছুটে গিয়ে একটাকে খপ করে ধরে ফেলল । 

কাছে আনতে দেখলাম, পেছনের পাগুলে। ওদের সাধনের পায়ের চেয়ে 
নেক বড়। 

£ 'পশু মানুষদের বাচ্চা", স্থরঞ্জন ওটাকে ছেড়ে দিল। 

আরও খানিকটা এগিয়ে গেলাম আমরা । একট। গাছের গায়ে দেখলাম 
নখের গভীর দাগ। 

: “ইস্‌, কী ভক্তি সাইনের ওপর', স্তরপ্চন বলল । 

এরপরেই দেখ! হল বাঁদর-মান্য আর একট! ছাগল আর বাদরের 
সংমিশ্রণের সঙ্গে। শেষোক্ত প্রাণীটি বোধ হয় সান্তালের প্রথম দিককার 
সথ্টি | 

ছুজনেই সুরঞ্জনকে শ্যালিউট করল। মুখে বলল: দ্বিতীয় চাবুকধারীর 
জয় হোক । 

£ চাবুক হাতে তৃতীয় একজনও এসেছেন, কাজেই সাবধান । 

ভরঞন ওদের ই সিয়ার করে দিল। 

£ পভিতীয় চাবুকধারী সমুক্রের জলে নেমে গিয়েছিল ।' ছাগল-বাদরের কে 
সংশয় | 

স্বরঞ্জন অবশ্ঠ ওকে বলল : তার একট শক্ত চাবুক আছে। 

£ কাল ওর রক্ত বেরিয়েছিল' বাদর-মান্ুষ বলতে লাগল, 'আপনার 
কখনও রক্ত বেরেয় না, তারও রক্ত পড়ে না।' 

: দূর হতভাগা", স্বরগ্জন বলল, “ঠিকমত ন। চললে তোরও রক্ত বেরবে 1? 

£ ওর পাচটা আডল আছে", বাদর-মাচুষ চুপ করে থাকতে পারে না, “ও 
আমাৰ তই পাচ আঙুলে মান্ধুষ ।' 

£ চলুন সমীরণবাবু, এগোন যাক 1 জুরপন আমায় বলল। আমর 
হাটতে লাগলাম । 

ফেরার পথেই ব্যাপারটা চোখে পড়ল । এক জায়গায় দেখলাম একটা! 
রক্তাক্ত খরগোশের মুতদেহ পড়ে রয়েছে। কেউ একটা খুবলে খেয়েছে 
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দেখলাষ। মেরুদণ্ডটাকে চিবিয়ে ছিবড়ে করে ফেলেছে একেবারে । সরঞ্জন 
আর আমি হতবাক। 

£ কী সর্বনাশ! স্থ্রগ্নই প্রথমে বলল; কে করল এমন কাজ 

£ কোন যাংসাশী প্রাণী তার আগের অভ্যেস ফিরে পেয়েছে, আমি 
বললাম । 

“অত্যন্ত খারাপ লক্ষণ 'এটা”--বিড়বিড কবে ও বলল। 

£ এই দ্বীপে আনার প্রথম দিনে আমিও একটা এইরকম বাপার 
দেখেছিলাম 

£ কি দেখেছিলেন আপনি ? 

£ একট। খরগোশের দেহ থেকে মাখাট। বিচ্ছিন্ন । 

£ আপনি যেদিন এলেন সেইদিন ? 

£ হ্যা সেইদিনই। কটেজ্ের পেছনে যে জ্ঙ্গলে-ভাঁয়গাটা! আছে 
সেইখানে । অবশ্ত কে সেদিন এইকাজ করেছিল তার একটা মোটামুটি 
ধারণা আরম করে নিয়েছি। মৃত খরগোশটা দেখতে পাওয়ার আগেই 
দেখি একট! পশু-যাম্ুষ খালটার জলে মুথ ঠেকিয়ে জল থাচ্ছে। 

£ কে সে? তাকে চিনতে পারবেন এখন ? 

£ নিশ্চমুই | 

£ বক্তের স্বাদ-সরঞ্জন নিজের মনে বলে উঠল, তারপর পকেট থেকে 
পিস্তলটা বার করে গুলিগুলে। পরখ করে নিল। “ওদের সকলেরই ত বদ্ধমূল 
ধারণা থাক। উচিত ঘে জীবিত প্রাণীর রক্ত মাংস খাবে ন|! কিন্তু কেউ 
যদি রক্তের স্বাদ কোন রকমে পেয়ে থাকে ত সর্বনাশ ? 

আমরা দ্রুত ফিরতে লাগলাদ। 

£ “সদিন আমি আর একটা বোকামী করেছি, সবঞ্ন যেতে যেতে 
বলল ;. “আমার চাকরটিকে খরগোশের ছাল ছাড়াতে শিখিয়ে দিয়েছি | 
ছাড়ান হয়ে বাবাব পর দ্রেখি নে তার রক্তমাখ। হাত ছুটে। চাটছে । তখন 
এতটা ভেবে দেখিনি ! চলুন ডঃ নান্তালকে গিয়ে জানাই ।' 

এই ,একটা মাত্র চিন্তাই আমাদের নার। পথ আচ্ছন্ন করে রাখল । 

সব শুনে ডঃ পান্তাল ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন । আমারও ব্যাপারটা 
স্থবিধের মনে হল ন।। 

£ «এটা! যে চিতা-মানুষের কাজ নে বিষয়ে আমি নিশ্চিত ৮” ডঃ সান্যাল 


৪৭ | বাচগষ-জন্তর হ্বীপে 


চিন্তিত মুখে বললেন ; “অন্যদের ভয় দেখানোর জন্যে এক্ষুনি একট। কিছু 
কর। প্রয়োজন । মাংস খাবার লোভট1 যদি কোনরকষে সংবরণ করতে 
পারতাষ আমর | যাইহোক যা হবার তা৷ হযে গেছে, এখন চল বেরিয়ে পড়া 
যাক। একট] কিছু এই মুহূর্তে কর! দরকার ।' 
ডঃ সান্যাল, স্বপ্ন আমি আর স্থরগ্রনের চাকরটি সশন্ত্র হয়ে বেরিয়ে 
পড়লাম। আমাদের তিনজনের কাছে পিস্তল | 
£ এবার বব প্রাণীদের একত্র দেখতে পাবে, স্বপ্ন বলল। “সে 
একটা দেখার জিনিষ ।” 
ডঃ সান্যাল সার! পথ গণ্ভীর রইলেন । উষ্ণ জলের গ্রশবণকে বায়ে রেখে 
আমর! মোড় ফিরলাম । বেতবনের মধ্যে দিয়ে কিছুটা! এগোতেই একটা 
খোল! জায়গ। দেখতে পেলাম । তার মাঝখানে সেই গন্ধকের টিবি । 
সেট! পেরিয়েই সান্তাল তার হাতের শিঙাটা বাজিয়ে দ্রিলেন । 
উঠ জোর আছে বটে এ বৃদ্ধ ফুসফুসে! নিস্তব্ধ অরণ্যানীর শান্ত 
নীরবতা মুহুর্তে চুরমার হয়ে গেল ওই প্রবল শব্দে তীব্র একটানা 
স্বরে। 
তারপরই আশেপাশে খস খন আওয়াজ শোন! গেল। দূরে কতগুলো 
অস্পষ্ট গলার স্বরও শ্তনতে পেলাম। একে একে নেই মানুষ-জন্তর দল 
সাষনের ফাক জায়গাটায় জড় হতে লাগল। 
ছাগল-বাদরকে চিনতে পারলাম । তারপর খড় চিবোতে চিবোতে 
এগিয়ে এল একটা ঘোড়া-গপ্ডারের সংষিশ্রণ | 
কাছে এনে সবাই মাখ। নীচু করে সান্তালকে সম্মান জানাল। তাবপর 
তাদের নিয়ষাবলীর শেষের দিকটা আবৃত্তি করতে লাগল £ 
যন্ত্রণাঘর ওই ওখানে ও ত তারই 
তৈরী করে তারই হাত 
আঘাত করে ওই দুহাত 
আরামেরও হাত তারই তীরই...... 
আমাদের থেকে প্রায় তিরিশ গজ সামনে ওরা বসে পড়ল। তারপর 
দুহাতে ক'বে ধুলো নিয়ে নিজেদের মাথায় দিতে লাগল । 
অভাবনীয় দু ! অপরাহ্ের মোনা-গলা রোদ ওদের ওপর পড়ে কেমন 
যেন রহল্সময় করে তুলেছে সম্গগ্র পরিবেশটাকেই । কয়েকটা গাছের ফাক 
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দিয়ে আক্ষালনরত বিকেলের সমুদ্রটা দেখ! যাচ্ছে। গাছের ছায়াগুলো 
'যেন গুড়ি মেরে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে । 
£ “বাষটি, তেষট্ট' সান্তাল গুনলেন ; ণবাকি চারজন কই? 
£ চিতা-মাহুষ নেই; আমি জানালাম । 
সান্তাল শিঙাট1 আবার জোরে বাজালেন। একটা বেতধনের মধ্য 
থেকে এবার চুপি চুপি বেরিয়ে এল চিতা-মান্গষ। কেমন যেন একটা 
জড়সড় ভাব। তার কপালে তিনমাস আগেকার সেই আঘাতের চিহ্ন । 
সবার শেষে বাদর-মানুষ এল | 
£ থাম 1” প্রায় ধমকে উঠলেন ডঃ সান্যাল । 
ওর। ধূলোয় লুটোপুটি কর। বন্ধ করল। 
£ আইন বলে যাও, সান্যাল হুকুম করলেন । 
সঙ্গে সঙ্গে নবাই হাট গেড়ে বসে স্থুর করে আন্ত করশ £ 
চার পায়েতে হাটা নিষেধ, এই নিয়ম, আমর। মানুষ 
মাছ যাংস খাওয়া নিষেধ, এই নিয়ম, আমবা মানুষ । 
£ থাম! সান্যাল আবার গর্জে উঠলেন $ “আইন 'অন্বান্য কর হয়েছে । 
£ “কেউ রক্ষা পাবে না? ধুসর প্রাণীটা বল 
আমার মনে হল প্রত্যেকেই জানে কি হয়েছে এবং কি ভীষণ শান্টি 
অপেক্ষা করছে অপরাধীর জন্যে । ওদের পাশব মুখে ফুটে উঠেছে অসীম 
আতংকের ছাপ। অদ্ভুত দৃষ্টিতে চারধারে তাকাচ্ছে র!। 
£ “কেউ বক্ষা পাবে না” সমস্বরে বলে উঠল। 
£ “কে এই নিয়ষ ভেঙেছে ? রাগে ফেটে পড়লেন ডঃ নান্তাল। প্রতোকের 
মুখের দিকে তাকিষে চাবুকের আওয়াজ করলেন নপাং করে। 
হায়েনা-শুয়োর এবং চিতা-মান্ষকেই একটু বেশী ষনষরা ষনে হল। 
অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে ডঃ সান্যাল চিত।মানুষের দিকে চেয়ে রউলেন। ভবে 
ংকুচিত হয়ে প্রাণীট। কোন রকমে তার দিকে এগিয়ে এল। একট প্রচণ্ড 
যন্ত্রণার স্মৃতি যেন তার মুখের ভাবে ফুটে উঠল । 
গম্ভীর কণ্ঠে সান্যাল আবার বললেন : “আমি জানতে চাই কে এই নিয়ম 
ভেঙেছে ।, 
£ “আইন যে যানে না, সে শয়তান" ধুলর প্রাণীটা বলে ফেলল। 
তীত্র দৃষ্টিতে ডঃ সান্যাল চিতা-মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। 
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মনে হল তার ভেতরকার আত্মাকে পর্যস্ত আকষণ করছে নে দৃষ্টি। 

ওর দিকে ভাকিষেই তিনি বললেন, যে আইন ভাড়ে'__ 

£ সে যন্ত্রণাঘরে ফিরে যায়, হে ঘহান্‌, নে যস্্রণাঘরে ফিরে যায় -তীকে 
শেষ করতে ন। দিয়েই পশু-মানুষের দল বলে উঠল । 

£ “মাবার যন্ত্রণাঘরে ফিরে যায়, আবার ঘন্ত্রণাঘরে ফিরে বায় ।' বাদ- 
মান্য উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল । শান্তিট। ঘেন তার মনের যতন হবেছে। 

£ শুনলে ত?' চিত।-মানুষের দিকে তাকিয়ে নান্তাল বললেন । 

আর ঠিক তারপরেই ঘটপ সেই অভাবনীয় কাগুট।। খাড়া হয়ে ধাড়াল 
চিত।-মানষ, 'আর তাবপরেই দ্াত-মুখ খিচিয়ে ডঃ সান্যালের ওপর 
লাফিয়ে পড়ল । কী নিদারুণ আতঙ্কগ্রস্ত হওয়ার ফলেযে তার পক্ষে এই 
কাত কর। সম্ভব, তা শ। দখলে বোঝানো যায় না। 

বিস্ময়ে সবাউ নিরাক। আরম পিস্তল বার করলাম । চিতা-যান্ুষের 
আঘাতে সান্যাল ততক্ষণে গড়িয়ে পড়ছেন । কী বীভংন চীৎকার মানুষ 
জন্তগুলোর ! মুহর্তের জনয মনে হল বুঝি নরকের চিরকেলে বানিন্দাগুলো 
হঠাৎ বিদ্বোহ করে বলেছে। 

আমি চিতা-মানুষকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে যাচ্ছি, এমন সময় সে 
৬২ সান্যালকে ছেড়ে দিষে পাঁশের একটা ঝোপের ষধ্যে লাফিয়ে পডল | 

মূহ্র্তের মধ্যে ঘটে গেল সব কিছু। মাটি থেকে উঠেই ভঃ সান্যাল 
সেই ঝোপ লক্ষা করে গুলি চালালেন। শ্ৃন্ে শুধু একটা শাদ। ধোয়ার রেখা 
স্ট্টি করে গেল গুলিটা। সঙ্গে সঙ্গে মানুষ-জজ্বর দল ধেয়ে গেল সেই দিকে । 
৬ঃ সান্তাপ আর শ্রঞজনের লক্ষে আমিও তাদের পিছু নিলাম। 

কিছুট। আনার পরে আমি একটু পিহিস়ে পড়লাম । সবার আগে 
দেখলাম ছুটছে স্রগনের চাকরটি। তারপরই এক গাদ। পত্ত-মানুষের সঙ্গে 
সান্যাল আর ম্বরঞ্জন। ওদের দুজনের হাতেই উদ্যত পিস্তল । 

হায়েন।শুয়োরট। চলেছে ঠিক আমার পাশে পাশে আর থেকে থেকে 
আমার দিকে চে।র। চাউনী হানছে। 

ঝোপবাড় ভেঙে প্রাণভয়ে ছুটে ছলেছে চিত।-মাস্থষ। প্রায় সিকি মাইল 
এইভাবে দৌড়নোর পর আমাদের পথরোধ করে দাড়াল একট। ঘন বেতের 
ঝোপ। কাজেই আমাদের গতি কমে গেল । সাবধানে এগে।তে লাগলাষ 
আমরা । 
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ডালপালা লেগে সর্বাঙ্গ ছড়ে যেতে লাগল । 
£ এর অধো দিয়ে ও চার হাতে পায়ে গেছে"--ডঃং সাম্ঠালের কগম্বর কানে 
এল । 
কিছুট। আনার পরেই ঝোপটা শেষ হয়ে গেল। সামনেই দেখতে পেলাম 
চিতা-মান্থুষ ছুটে চলেছে । পেছন ফিরে আমাদের দেখে নিয়ে একটা টিলার 
ওপ্র উঠতে আরম্ভ করল । 
তখনও তার দেহে মান্গষের পোষাক রয়েছে, কিন্ত মুখে ফিরে এসেছে 
পুরণ পশুর ভাবটা । ওর ভঙ্গীটা অবিকল 'শকারীর তাড়া খেয়ে পালিয়ে 
যাওয়। পশুর মত। 
£ “কেউ রক্ষা পাবে ণ।' মেকড়ে-ভাল্ুক চীঙকার করে উঠল। চোখে 
তার শিকার ধরার আনন্দ । 
ততক্ষণে আমরাও টিলাটার তলামু এসে পৌচেছি। নেকড়ে-মানুষগ্রলো 
গঞ্জন করে উঠল । 
সময় নষ্ট না করে ওপরে উঠতে লাগলাষ আমর! । একেবারে ওপরে 
এসে “দথ চিতা-মান্ুষকে অন্য পশু-মান্ষর। তিন দিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। 
চতুর্থ 1দকে টিলাট। খাড়। হরে শ' দেড়েক ফুট নেষে গেছে । োঁদক দিয়ে 
পালাবারও কোন উপায়, নেই। 
প্রায় কুড়ি গজের ব্যবধান রেখে ডঃ সান্তাল বজ্ঞকঠিন স্বরে বললেন : 
এদিকে এন! 
আমর। ভাবাছ চিতা-মাচুষ এই বুঝি তেড়ে আসে । কিছু সে সব সে 
কিছুই করুল না। দু একবার ডঃ নান্তালের চাবুকের আওগাজের পর সে 
একট! অদ্ভুত শব্দ করে ঘুরে দাড়াল । আর তারপরেই দিল এক মরণ ঝাপ। 
একট। গায়ে কাট। 1দরে ওঠ। আর্তনাদে দ্বীপট। একবার শিউবে উঠল, 
আবু দেড়শ ফুট (নিচে তাঁব দেহটাকে চিনতে পার। গেল ন।। 
বিকেল বেল! সমুদ্রের ধারে বনে নিরিবিলিতে একটু চিন্। করার স্যোগ 
পেলাম। চোখের ওপর কেবলই ভেনে উঠতে লাগল চিত-মান্ুষের 
চেহারাটা। 
ডঃ সান্যালের নিষ্ঠ্রতাকে একট। নত্রন রূপে আমি দেখতে পেলাব। 
অপারেশনের সময়কার যন্ত্রণার অভিব্য।ক্ত দেগেই আমি শিউরে উঠেছিলাম, 
কিন্তু এর পরেকার যন্ত্রণা আরও নাংঘ।তিক | 
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মানুষ (?) হবার আগে ওদের ইচ্ছেগুলে। পরাধীন ছিল ন।। ওরা পণ্ড, 
পশুর মতই ম্বাভাবিক জীবনযাপন করত । কিন্তু এখানকার জীবন ওদের 
ছোট বড় বাধা নিষেধের বেড়ায় অত্যন্ত সংকীর্ণ। বর্ধদা ভয়, এই বুঝি 
আইন বিরুদ্ধ কাজ হয়ে গেল। তটস্থতার মধ্যে দিয়ে কেটে যায় সারা জীবন ! 

এতদিনে আমি পশু-মানুষদের অল্প অল্প ভন যে ন। করতাম তা নয়। 
কিন্ত এখন সেই ভয়ের জায়গায় করুণ। হতে লাগল। 


১৭ই অক্টোবর ॥ 


আজ থেকে ঠিক সাতদিন আগে চিত -মান্ষের মৃত্যু হয়েছে। এই 
সাতদিনের, ঘটনাই এখানে লিখে রাখছি । এই কদিন আদর| এক নতুন 
দুশ্চিন্তায় ছিলাম | 

সেদিন সারাদিন ছুটোছুটির ফলে ক্লান্ত হয়ে পড়াঁয় একটু তাড়াতাড়িই 
শুয়ে পড়েছিলাম রাত্রে । পরের দিন সকালে উঠে সবাই বিন্ময়ে বোবা হয়ে 
গেলাম, কারণ পরীক্ষার জন্তে রাখ! বেশ কয়েকট। খরগোশ খাচার মধো 
থেকে অদৃশ্ত। একটাকে ত কটেজের মধ্যেই মেরে ফেল। হয়েছে বোঝা! গেল! 
রক্তের ফোট। পড়ে পড়ে মাটিট! কালচে হয়ে গেছে । 

£ “কী সবনাশ 1 ডঃ সান্যালের মুখ থেকে অজান্তেই বেরিরে এল । 

রক্তের দাগকে আমরা অন্গুনরণ করতে লাগলাম । যে-ই নিয়ে যাক 
খরগোশগুলোকে, বেশ বোঝ। গেল, পাচিল টপকে ঢুকেছিল। আবার 
সেউ পথেই বেরিষে গেছে। 

রক্তের চিহ্ন অন্থসরণ করে 'মামর। কটেজ থেকে প্রায় শখানেক গজ দূরে 
এসে একট! ঝোপের ঘধ্যে সবকটা! খরগোশেরই তৃক্তাবশেষ দেখতে পেলাম । 
একট মাংনাশী দাঁনব যেন তার মপরিসীষ জান্তব ক্ষুধা যিটিয়ে গেছে 
সেখানে । 

সান্যাল এবং স্থুরঞ্চনের মুখ গম্ভীর । শেষে সান্তালই বললেন £ ণ্চল 
দেখিগে, আজকের অপরাধীটি আবার কে। তার ভাগ্যে আজ অনেক কিছুই 
অপেক্ষা করে আছে ।' 

আগের দ্রিনের মতই শি। বাজিয়ে পশু-মাহুষদের ডাকা হল। সবাই 
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এল সেদিনের ষতনই। নিয়মমত আইনও পড়ে গেল শ্রতোকে, 1কস্ত 
সবার মধ্যেই কেমন যেন একটা থমথমে ভাব। বাচাল বাদর-মান্থষও চুপচাপ । 

£ কে আমার খরগোশ নিয়ে এসেছে কাল রাত্রে ?' * সান্তালের গলায় 
শরীর হিম করে দেওয়া ধমকের স্বর । “বিল, কে করেছে এই জঘন্য কাজ? 
কে অন্য প্রাণীর মাংস খেয়েছে! বল! উত্তর দাও !' একটু থেমে আবার 
বললেন, “জবাব না পেলে সবাইকে আমি ফঙ্ত্রণাঘরে পুরব ।” 

বিরুতদেহ মাহুষ-জন্তবদের মধ্যে একটা অস্পষ্ট গুঞ্জন উঠল। গএ্রতোকেই 
বলে উঠতে চাইল, আমি না! আমি না! ডঃ সানাল কিন্তু অপরাধীকে 
বার করতে স্থিরসংকল্প, কাজেই ক্রমাগত চাবুকের শব হতে লাগল। 
সামনের শূন্য জায়গাটাকে খণ্ড খণ্ড করে দিল সান্যালের চাবুক । তবুও 
নবাই চুপ। 

আমি কিন্তু বুঝতে পেরেছিলাম হাফেনা-শুয়োরটাই দোষী । সান্যালকে 
বলতে গেলাম, কিন্ত আমার মনের কথা টের পেয়েই যেন তিনি তার দিকে 
তাকালেন £ “ক শাস্তি জান ত?' 

আভূমি নত হয়ে হায়েনা-শুর়োরট। বলল £ “জানি হে মহান, আইন 
অমান্য করলে যঙ্রণাঘরে ফিরে যেতে ভয়। আমি নিঘম মেনে চলি । নিম্মম 
আমি ভালবালি 1? 

£ "তুমিই আইনভঙ্গকারী । তোমাকে আমি আড়ালে থেকে শান্তি দেব । 

প্রচণ্ড ভয়ে হায়েনাশুয়োরটা কাপতে লাগল । আমর। মুহূর্তের জন্যে 
ভাবলাম ও চিতা -মান্ুষের মত আক্রমণ করে বসবে । কিন্তু সে সব ৪ কিছুই 
করল না। বোধ হয় “যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ' কথাটাকে মনে প্রাণে 
বেশ্বান করে। 

সেদিন ছুপুঝে এ বাপার নিয়েই কথ! হচ্ছিল। ্রঞ্নন বললে £ ওর 
চাউনীটা আমার ভাল লাগেনি । মনে হয়, ওর মধ্যে প্রতিহিংসা জেগে 
উঠবে। আজ বাজ্েও হয়ত ও এখানে আনবে, তবে খরগোশ চুক 
করতে নয়, স্ববিধে পেলে আমাদেরই কাউকে ঘায়েল করতে । 

£ “আমারও সেইরকম যনে হচ্ছে ডঃ সান্যাল বললেন £ “কি করা যায় 
বলত? 
£ হুদর্শনকে কাজে লাগালে কেমন হয় ?' স্থুরগ্রন জিজ্ঞেস করল। 
£ “ঠিক বলেছ' ডঃ সান্যালের কথায় নিশ্চিন্ততার সুর । 
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স্দশন 1 সুদর্শন কে? আমি বিস্মিত হযে প্রশ্ন করি। 

হঃ, আপনাকে বল। হযুনি, ন।? "আচ্ছা শুঙগন', স্রঞঙজন আমার 
দিকে রঃ বলল, এশ্তদর্শন হচ্ছে ডঃ নানালের এক আশ্চর্য হি 
তার মানে? 
স্দ্শনকে আপন বোবে। (2:০০) এবং “আযাগু ঘ্নেডে'র (ঞ7101- 
রানারনিক পদ্ধতিতে হু কুতিম মানুষ) এক অস্ত সংশিশ্রণ বলতে 
পারেন । আযাগুয়েডের যেষন স্বাধীন চিন্তাশক্তি থাকে, স্দর্শনেরও ত। নেই। 
এদিক দিয়ে এর সঙ্ধে একট। রোবোর কোন পার্থক্য নেই । আমর। য| চাই 
নেটা একট| বিশেষ পদ্ধতিতে ওর নিজীব মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়ে দেওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে এর কাজ মাবধন্ত হয়ে যায় । লচল অবস্থায় প্রায় একশ গজের 
মধ্যে ও যে কোন জীবন্ত প্রাণীর মস্তিন্ব টের পান্ধ। আমরা যদি ওর 
মাথার 'এমন 'একট। ধারণ! ঢুকিঘ্রে দিই যে, আমর| তিনজন আর আমার 
চাকরটি ছাড়। রাজিবেলা অন্য কেউ কটেজে ঢুকলেই তাকে আটকানো 
দরকার, তাহলে শ্দর্শন ত। নিশ্চছ্ই করবে এবং আমাদের জানিয়েও দেবে । 

£ “ত! আপনাদের এই স্থপর্শনটি কোথায়? দেখিনি ত কোনদিন 1, 

* 'ল্াাববেটরীতে একট। কাচের কেনের মধ্যে আছে । শ্রয়োজন হয়নি 
বলে ওকে বহুদিন বার কর! হান ।? 

£ “বেশ মজার বাপার ত'--থাকতে ন। পেরে আমি বলে উঠলাম । 

তিনটে নাগাদ আদর। সথদর্শনকে বার করতে ল্যাবরেটরীতে গেলাম । 
এ ঘরটাম্ব আগে কোনদিন আনলিনি। “বশ বড় ঘর। নানারকষ যন্ত্রে 
নাজান। নে সবঘন্ধ আগে কোনদিন দেখিনি । 

ঘরের এক কোণে গিদ্ে ডঃ সানাল একট] কালো পদা সরিগে দিলেন 
আর নুরঞ্ন একট। জোরালে। আলো জেলে দিল। 

সঙ্গে সঙ্গে আমি চমকে উঠলাম, কারণ সামনে যা চোখে পড়ল তা ন। 
দেখলে বিশ্বান কর। কঠিন। বিরাট লম্বা এক কাচের বাক্সে একট! স্বচ্ছ 
তরলের মধ্যে শুয়ে আছে প্রায় দশ ফুট দীর্ঘ এক মানুষের দেহ । 

এই তাহলে সুদর্শন ! 

সত্যিই স্থদর্শন দেহ । যেন অস্বাভাবিক দীর্ এক সুপুরুষ মাহুম ঘৃষিস্ 
আছে। কোন খুত নেই তার দৈহিক গঠনে । 

£ “পশু থেকে এইরকম মানুষই আমি গড়তে চেয়েছিলাম, সমীরণবাবু, 


এ 
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কস্ত আজও তা পারলাধ না। তবে পারব, একদিন ন! একদিন নিশ্চযুই 
পারুব। ডঃ সান্ঠাল আমার দিকে চেয়ে বললেন। 

কাচের আধারটার ধারে শাঁয়ত দেহের মাথার দিকে একু অদ্ভুত যন্ত্রের 
একটা লিভারের ওপর ডঃ নান্যাল হাত রাখলেন । অন্য হাতে মাথায় একট: 
বিচিত্র টপ পরে নিলেন। ওই ট্রপি থেকে অসংখা স্ুশ্ম তার বোঁরয়ে ওই 
বড় যন্ত্রটায় মিশেছে । 

লিভারট। সামনের দিকে টানলেন ডঃ সান্তাল। বড় আঞ্ুলাট। স্বজন 
নিভিয়ে দিল। 

বড় যন্ত্রটার মধ্যে থেকে একটা নীলচে আলো ক্রমশ ফুটে বেরোতে 
লাগল। তারপর, সেট। কেন্দ্রীভূত হতে লাগল স্দর্শনের ষাথায়। 

সবাই চুপচাপ । ডঃ সান্যাল ভুরু কুঁচকে কি ষেন ভাবছেন । এঁদকে মিনিট 
পাচেক বাদে নীল আলোট। ধীরে ধীরে বেগুনী হয়ে গেল। আরও খানিক 
বাদে ত। গাঢ় লাল রঙে দাড়াল । 

আমার একবার ঘনে হল, শুয়ে থাকা রোবোটার একটা হাত বুঝ 
নড়ে উঠল। 

কুবুঞ্জন আবার জোরালো আলোট। জেলে দিল। তারপর কাচের 
বাঝ্সটার গাম্সে একট। স্টপককৃ খুলে দেবাব সঙ্গে সঙ্গেই ডেতরকার তরপ 
পদ[র৫থট। কাচের টিউবের মধ্যে দিয়ে একট। বড় পাত্রে ভর্তি হতে ল।গল। 

সবট। বেরিদধে যাপ্য়ার পরে স্তররঞ্ন 'একট। শুকনো তোমালে দিয়ে 
এর , সর্বাক্গ মুছে দিল। তারপর জোরালো আলোটা আবার নিভিয়ে 
দেওয়া ভল। 

থুট । সান্যাল একট স্রইচ টিপলেন আর লঙ্গে সঙ্গে একট তীত্র সবুন্চ 
আলো! এসে সুদর্শনের মাথায় পড়ল। 

কিছুক্ষণ বাদেই রোবোটার বুকে স্পন্দন লক্ষ্য করলাষ। ধীরে ধীরে ও 
চোখ মেলল। আবার তখুনি বন্ধ করে ফেলল। খানিকবাদে আবার 
চেরে দেখল । যেন এইমাত্র ঘুষ ভাঙার ফলে কোথায় আছে বুঝতে না 
পেরে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে ররেছে। 

সবুজ আলোট! এবার হলদে হয়ে গেল আর নঙ্গে সঙ্গে ও ইলেক্ট উক 
শক খাওয়ার মতন চমকে উঠল । সর্বাঙ্গে চাঞ্চল্য । উঠে বসল ও । 

স্ববপ্রন তখন আমার কানের কাছে মুখ এনে বলল : 'স্থদর্শন প্রস্তত । 
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বিকেলে চা খাওয়ার পরে ডঃ সান্যাল বললেন £ যাক, এবার নিশ্চিন্ত হওয়া 
গেল। আমর। ক'জনে ছাড়। যেই এখানে আস্থৃক না কেন, স্থদর্শন তাকে 
ধরে ফেলবে । 

£ আচ্ছা, ওর মাথায় আপনাদের চিন্তাগুলো কি ভাবে পাঠালেন বলুন 
ত? আমি জিজ্ঞেন করলাম । 

£ ব্যাপারটা একট গোলমেলে ; স্থরপ্ধন বলল; “তবে অনেকটা থট্‌ 
প্রোজেকশনের মত । আপনাকে পরে বুঝিয়ে দেব ।' 

সন্ধযেটা আমর। গল্প করে কাটিয়ে দিলাম । পুষাটার বিশ্রাম, কাজেই 
ডঃ পাশ্তালও আমাদের লক্ষে যোগ দিলেন । 

রাজ্ে সব তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়লাম। দরজ। জানালাগুলো 
ভালে৷ করে এটে রাখতে ভূললাম ন]। 

সে রাত্রে ভাল ঘুম হল না, মাঝে মাঝেই ভেঙে যেতে লাগল । বাইরে 
স্তদ্র্শনের পায়ের আওয়াজ কানে আসতে লাগল। পাহার৷ দিচ্ছে ও। 

পরপর ক"রাত্রিই উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটল ন1। ন্িদর্শনকে শেষে একট। 
ঘরের মধ্যে রাখা হল । 

পঞ্চম রাত্রে আমার ঘুমট। হঠাৎ ভেঙে গেল কিসের একটা আওয়াজে । 
মনে হল কেউ যেন আমার ঘরের দরজাট। বাইরে থেকে ঠেলছে। 

ধড়মড় করে উঠে পড়লাম। দরজার কাছে গিয়ে দেখি ঠিক মত বন্ধ 
আছে পালাগুলো। ঠিক নেই সময়ে আবার বাইরে আওয়াক। কে যেন 
প। টিপে টিপে চলে যাচ্ছে। 

একট। ভীষণ কৌতুহল আমার ওপর ভর করল। কে এসেছিল দেখতে 
হবে| ঘরের খিলটাকেই অস্ত্র হিসেবে খুলে নিয়ে সন্তর্পণে বাইরে উকি 
নারলাম কিন্ত অন্ধকার ছাড়া 1কছুহ দেখতে পেলাম ন!। 

যে দিকে শব্দটা নরে গেছে মনে হল, সেই দিকেই ধীরে ধীরে এগোতে 
লাগলাম আমি। আস্তে আস্তে কটেজের পেছন দিককার উঠোনের ষাঝখানে 
এসে পৌছলাষ। 

আকাশে দ্বাদশী না ত্রয়োৌদশীর চাদ চারদিক বেশ আলো করে তুলেছে । 

আবার নেই শব্ধ । এক মুহুর্তে ঘুরে দাড়ালাম, আপন। হতেই হাতের 
আঙুলগুলো, খিলটাকে শক্ত করে আকড়ে ধরল। আর তখনই একটা 
জা'নত আশংকা আমাকে কাবু করে ফেলল । 
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খস্‌ খস্। এবার অন্যদিক থেকে এল শব্ট!। সেদিকে ভাল করে 
তাকাবার আগেই একট। প্রকাণ্ড কালে ছায়া আমার ওপর লাফিয়ে পড়ল। 
আমি ছিটকে পড়লাম । হাত থেকে খিলট বেরিয়ে গেল। * 

তারপরেই আমার ওপর চেপে বনল নেই কালে। জীবট। ৷ চোখ ঘটে তার 
আগুনের ভাটার মত। বীভংন হ'-কর| মুখট। থেকে জিভট। লক লক্‌ করে 
বেরিয়ে এসেছে । চাদের আলোয় পাশব দাভগুলে! ওর ঝকৃঝক্‌ করে উঠল । 

আমার গলার কাছে ও মুখট। নামিষে আনতে চেষ্ট। করছে আর আমিও 
প্রাণপণ শক্তিতে প্রতিরোধ করার চেষ্ট। করছি । কিন্তু ওই জান্তব শক্তির 
কাছে আমার ক্ষমত। প্রতি মুহর্তে পরাভিত হন্নে যাচ্ছে বুঝতে পারছি । 
বেশীক্ষণ এইভাবে আটকাতে পারব কি? 

আমার খন এই অবস্থা, ঠিক তখনই একট। হুড়মুড় করে আওদাজ হল। 
একট। দার্খাকৃতি প্রাণীর আবছা মৃতি ক্ষণিকের জন্যে দেখতে পেণাষ । আর 
তার পরেই আমি জ্ঞান হারালাম । 

জ্ঞান হল যখন, দেখলাম নিজের ঘরের বিছ্বানায় শুয়ে আছি, ভোরের 
আলে! জানল। দিয়ে ভেতরে চলে এসেছে | সঙ্গে সঙ্গে আমার আগের রাত্রির 
ঘটনাট। ঘনে পড়ে গেল । আমি শিউরে উঠলাষ। তারপরেই চোখে পড়ল 
সুরঞন বসে আছে চেয়ারে । আমি চোখ খুলতেই 'ও বলে উঠল: এক? 
কেষন আছেন এখন ? খুব খেল। দেখালেন ব। হোক ।' 

£ আচ্ছা, কাল রাঝ্ে কে আমাকে আক্রমণ করে বসল বলুন ত%* আর 
তার হাড্ থেকে আঘি বাচলামই বাকি করে? 

£ কালকে যার পদধূল পড়েছিল কটেজে, সে হল নেকড়ে-সান্মষ-- 

; নেকড়ে মানুষ? আমি ত ভেবেছিলাম হায়েন। শুয়োর 

£ না, তা নয়, আমর! তুল করেছিলাষ । যাই হোক, ওকে খাঁচায় 
'াটকে রাখ। হঘ্েছে। আর আপনাকে বাচিয়েছে কিন্তু জুদর্শন | 

£ তাই নাকি? 

£ হ্যা | ুদর্শনকেও ঘরে বন্ধ করে রেখেছিলাষ, ভাগাস ওকে কেসেনু 
ষধ্যে রাখ! হয়নি । নেকড়ে-মান্ষের আনাটা। ও টের পেয়েছিল । কিন্তু ও ত 
নিজেই ঘরে বন্দী । গোড়াম্্র চেষ্ট। করেছিল দরজাটা! কোনরকষে খুলে 
ফেলতে । শেষে তা না পেরে দরজা! ভেঙেই বেরিয়ে এসেছিল । এই সব 
কারণেই ওর একটু দেরী হয়ে যান্ম। দরজ। ভাঙার আওয়াজে আমার ঘুষ 
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ভেঙে যায়। আমি এসে দেখি নেকড়ে-মানুষটাকে আপনার ওপর থেকে 
ঘাড় ধরে সরিয়ে দিচ্ছে সুদর্শন | 

একট] ভাগ্য* নিয়ে জন্মেছিলাম বটে । কতবার যে মৃত্াকে ফাকি দিলাম, 
তার হিনেব রাখ! মুস্কিল । 


২০শে জানুয়ারী ॥ 


নেকড়ে-মানুষ ধরা পড়ার পর আরও ভিনষান কেটে গেছে । তাকে 
ডঃ সান্যাল যে শিক্ষ। দিয়েছিলেন তা অবর্ণনীয় । 

এতে অবশ্থট লাভ হয়েছিল কিছুটা, পশু-নান্ষের হিংসাত্মক কাজ বন্ধ 
করেছিল । 


ভীষণ একঘেয়ে আমার দিনগুলো! কেটে যাচ্ছে । সান্াালের এই 
গবেষণার ওপর আমাব বিতৃষ্ণা এসে গেছে । মানুষের এই লোক-হাসানে। 
মন্গকরণ আমার মনে হর সম্পূর্ণ উদ্দেন্ঠহীন। 

এখন আমার একমাত্র চিন্ত। কি করে এই অভিশপ্ত দ্বীপের বীভৎস 
অধিবানীদের কাছ থেকে রেহাই পাওয়া যা়। দেশের কথা, আত্মীয়স্বজন 
বন্ধুদের কথ। রোজই মনে পড়ে। 

বেশীর ভাগ সময়ই এখন আমি লমুদ্রের ধারে কাটাই-যদি কোন 
জাহাজের দেখ। পাই সেই আশায়, কিন্ত জাভাজ আর আসে ন!। * 

এমনি সময়ে একট। ছুঘটন| ঘটল ধার ফলে আমাদের ভাগা এক ভিন্ন পথে 
চালিত হল। 

সেদিন খুব ভোগে ঘুম ভেঙে যাও কটেজের সামনে পায়চারী 
করছিলাম । তিনজন পঙু-মানুষ শব বয়ে আনছিল। তখন সকাল ছণ্ট। 
হবে। নানাল বাইরে গিয়েছিলেন । ফিরে এলেন। আমায় দেখে একট 
হেসে ভেতরে চলে গেলেন । 

কিছুক্ষণ পরে ব্যবচ্ছেদ ঘরের দরজা! খোলার আওয়াজ পেলাম । 
ডঃ সানাল আজকের কাজ আরম্ত করতে ঢুকলেন । পুমষাটার ওপরই এখন 
পরীক্ষা চালানে। হচ্ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার বিকট চিৎকার শুরু হল। 
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বুঝলাম, আবার তার যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। এখন আর এই আর্তনাদ আমাকে 
বিচলিত করে না। এ ক'মাসে নবকছু হয়ে গেছে। 

এর ঠিক পরেই ঘটনাট। ঘটল । কি ষে হল ঠিক বুঝতে* পারলাম ন।! 
পেছন দিকে খালি একট। কর্কশ চীৎকার শুনতে পেলাম, আর তারপরেই 
সেদিকে ফিরে দেখি একট। ,অমান্ুধঘিক ভীষণ মৃত্তি আমার দিকে ধেছ্ধে 
আনছে। তার মুখ মানুষের নয়। পশ্তরও দে রকম মুখ আমি কোনদিন 
দেখিনি । নরক থেকে যেন অকম্মাৎ ছিটকে এসেছে নে। কুৎনত মুখে 
অসংখ্য কাট| আর তার ওপর বিন্দু বিন্দু রক্ত ফুটে উঠছে । হলিদেটে 
রঙ, ছু'চোখের পাতার কোন আস্তত্ব নেই -আর চোখ ছুটে) যেন 
আগুনের গোল।। 

কয়েক মুহূ্ বিমুঢ় হয়ে ছিলাম আমি, তারপরেই তাকে প্রতিরোপ করার 
জন্যে হাত বাড়িয়ে ছিলাষ। কিন্ত প্রচণ্ড ধাক্কায় আমাকে ফেলে দিছে সে 
তার পথ করে নিল। সেই সঙ্গে হাতে অসহ্য যন্ত্রণ! অন্থভব করলাম । বুঝন্ে 
পারলাম হাতট। ভেঙে গেছে । উঠে বলার ক্ষমতা পধন্ত আমার নেউ। 

এমনি সদরে ডঃ নানা।ল বেরিয়ে এলেন । হাতেত্বার উদ্ভাত বিভলবার। 
সারা মুখ রক্তে ভেলে যাচ্ছে। আমার দেখতে পেয়েই জিজ্ঞেন করলেন ৮ 
সমীরণবাবু, নমী রণবাবু, দেখেছেন পুষাট। কোনদিকে গেল ? 

9 ওট| তাহলে সেই পুমাট! | মামি আউল দিয়ে দেখিয়ে দিল!ষ সে 
কোন্দিকে গেছে । 

খানিকবাদে ধীরে ধীরে উঠে বসলাষ। দুরে সমুদ্র তারের একট। অংশ 
চোখে পড়ল, দেখলাম অসম্পূর্ণ পুম! মান্থষটার পেছনে ড£ সান্যাল ছুটে 
চলেছেন । ছুবার তিনি গুলি ছু ডুলেন কিন্তু ছুইবারই লক্ষাভ্রষ্ । প্রতি পদক্ষেপে 
পুমাটা অনেকটা এগঞ্দে যাচ্ছে । ছুজনের মপ্যেকার ব্যবধান ক্ুমশ বেড্ডেই 
চলেছে । এক সমর এর। হারিয়ে গেল গাছপালার আড়ালে । 

হাতটায় ভীষণ ব্যথ।। কোন রকমে উঠে দাড়ালাম। কটেন্জের মধ্যে 
ঢুকতেই স্থরগ্ধনের সঙ্গে দেখ।। ও বেরিয়ে যাচ্ছিল। মামায় দেখে বলে 
উঠল £-_জানেন লমীরণবাবু পুমাটা, শেকল ছিড়ে পালয়েছে। আমার 
হাতের দিকে তার নগর পড়ল £ কী বরনাশ ! আপনার হাতে কি হল? 

£ “দরজার কাছে ধাড়িত্ধে ছিলা্' অতি ঝষ্ঠে উত্তর দিলাম । 

£ “আপনার জামার রক্ত' আমার হাতটা পরীক্ষ: করল 9, “আপনার 


৫৯ মালষ-জন্তর দ্বীপে 


হাত ত দেখছি ভেঙে গেছে । অবশ্ঠ কম্পাউও ফ্র্যাকচার নয়।' সংক্ষেপে সব 
বললাম ওকে । 

£ ভদ্ম নেই, 'কধেকদিনের মধ্যেই সেরে যাবেন আপনি । হাতটা ব্যাণ্ডেজ 
রে করতে ও বলল । 

জারপর একট! পিস্তল হাতে স্তরঞজনও বেরিয়ে পড়ল। হাতটা নিয়ে 
এবার বেশ মুক্ষিলে পড়লাম । কিন্তু তখনই মনে পড়ল, ঘে সব বিপদ আমি 
কাটিয়ে এসেছি তাবু কাছে এত কিছুই ন। | 

চেদারে বলে পড়ে আমি অভিশপ্ত দ্বীপটার অভিশাপের বোঝ। আরে। 
কিছু বাড়িয়ে দিলাম । 

কিছুক্ষণ পরে স্তরঞ্জন ফিরে 'এল £ "ডঃ সান্যালের কোন খোঁজ পেলাম না' 
ও বলল; কগ়েকট। বাডতি গুলি নিদ্ধে আবার গিয়ে ভাল করে খুজে 
দেখি। আপনি বরঞ্চ এই বিভলবারট। কাছে রেখে দিন যদি প্রদোজন হয়। 

৪ বে'রয়ে গেল, কেবল জাদ্গাটান্র রেখে গেল ওর উদ্বেগেব এক অংশ | 
বেশীক্ষণ আব বনে থাকতে পারলাম ন।। রভলবারট। (নিয়ে কটেজের 
দরজার কাছে এলে দাড়ালাম । ৪ 

নি্তৰ্ধ আতংকিত নকাল। বাতাস যেন হঠাৎ থমকে থেষে গেছে । 
দূরে সমুদ্রটাকেও শান্ত দেখাচ্ছে। চারদিকের শব্ধহীনতার একমাত্র 
প্রতিবাদ করে চলেছে নাঘ-ন।'-জান। একট। পাখর একটান। ডাক । 

আমি স্থির থাকতে না পেরে প্রা়চারী করতে লাগলাম। বহুদূরে 
চরঞজনের গল। শুনতে পেলাম । নসান্াালকে ডাকছে । 

মাথাট! ঝিম ঝিম করছে । বোধ হ্য় জর এসেছে । আমার ছাঘ্াট। 
ধীরে ধীরে ছোট হচ্ছে। বেল! বাড়ছে এখন। সমুদ্রের ধারে কদ্েকটা 
পঞ্ধ-মানুষ দেখলাষ জটল| করছে-_ 

_কি ব্যাপার ! এর। কি আর ফিরবে ন। নাকি! 

মাথার ওপর দিয়ে এক ঝাক পাখি উড়ে গেল চারদিকে একটা অসহা 
অস্বস্তি ছড়িয়ে দিয়ে । 

হঠাৎ চমকে উঠলাম পিস্তলের আওয়াজে । পর পর বেশ কয়েকটা শব্দ। 
বিপদের আশতকার 'আমষ অস্থির হয়ে উঠলাম । 

এবপর ?কছ়ুক্ষণ চুপচাপ । তারপর আবার গর্জন করে উঠল একটা 
পিশুল। সঙ্গে সঙ্গে একট, বীভতৎন চিৎকারে আমার দেতেৰ প্রতিটি লোম খাড়া 


৩০ 


হয়ে উঠল । অমঙ্গলের একট। ছায়া যেন সমন্ত দ্বীপটার ওপর নেমে এসেছে । 

আবার পিস্তলের শব্ধ । তবে এবার খুব কাছে। শ্রান্ধ লক্ষ্য করে 
খানিকট। যেতেই দেখ স্থরপ্রন। কিন্তু একী অবস্থা হত্েছে ওর ! উস্বধুষ্ক 
চুল, জামাকাপড ছিডে গেছে। কেমন যেন একটা চন্গ্াডা ভাব। 
আমাকে দেখেই প্রন করল £ ডঃ সানাশ ফিরেছেন 2 

£ কই, ন,ত।' 

£ “নেকী । শিগগির চলুন ভেতরে যাই, ওরা নবাই ক্ষেপে গেছে । 
পাগলের মত সব ছুটে বেডাচ্ছে চারিদিকে ।' 

ভেতরে এলে দবজ। বন্ধ করে দিলাম । শেষকালে য। ভেবেছিলাম তাই 
হল! এরা বিদ্রোহ করল । 

আমার চেয়ারটাতে বসে পড়ে স্বুরঞ্জন ঠাপাতে লাগল । ওর চাকরটা 
তখনও ক্ষেপেনি । সে-ও মাটিতে বনে পড়ল । আম আর একটা চেয়ার 
টেনে নিলাষ। 

কিছুক্ষণাবশ্রাম [নিয়ে করঞ্রন বলতে লাগল £ -'ড:. সান্যাল যে দিকে 
গিয়েছিলেন সেই পথে আমি কিছুট। গেলাম । যেতে বিশেষ অস্থাবধ্ধে হল 
না, কারণ পুমাটার বাগ্ডেজর কপিড এদিকে ওদিকে পড়েছিল। সেই 
দেখেই এগোতে লাগলাম আমি । 

থালট। পেরিষ্ে যাওয়ার পরে কিন্তু আর কোন চিহ্ন পেলাষ ন।। 'এদ্দিক 
ওদিক অনেকক্ষণ খুজলাম সানালকে, তার নাম ধরে চাৎ্কার করে 
কিন্তু কোন সাড়; নেই । 

“এক জারগাছ কতগুলে। পশ্রমান্থষ গুড়ি মেরে এগোচ্ছিল। তাদের 
ডাকলাষ, কিন্তু তার! পালিয়ে গেল। তারপর এদের আস্তানায় গেলাম, 
সেখানেও কেউ নেই । 

তখন একট। অজান। ভয়ে আমি উংকণ্টিত হয়ে উঠলাষ, তার পরেই 
ফেরার পথ ধবলাম। 

“কিছুট। আসতেই ছুটো পশ্তু-মান্ষ আমার সামনে পড়ল, এদের মুখে 
রক্ত । অত্যন্ত উত্তেজিত হযে কি সব বলানলি করছিল, আমার দেখেই দাত 
খি'চিয়ে উঠল । তার পরেই ছুজন আমার দিকে তেড়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে 
গুলি করে একটার মাথার খুলি উড়িয়ে দিলাম, আর একটার লাগল 


বুকে । 
৬১ মান্ুষ-জন্কর দ্বীপে 


“ব্যাপার-শ্তাপার দেখে আমিও রীতিমত ঘাবড়ে গেলাষ, কাজেই আর 
সফয় নষ্ট ন! করে কটেজে ফিরে এলাম ।" 

£ “এ সবের মানে কি? আমি প্রশ্ন করলাষ। 

স্বরঞনের হাত নাড়াতে হতাশ ফুটে উঠল। ক্র্যাণ্ডির বোতল টেনে 
নিল ও | 

কিছুক্ষণ পরে আমি লক্ষ্য করলাম স্তরঞ্জন মাত্র। ছাড়িয়ে ষাচ্ছে। আহি 
ওকে বাপ। দিয়ে বললাম £ শিশ্ন, ডঃ সান্যাল নিশ্চয়ই বিপদে পড়েছেন, চলুন 
আমর আরও ভাল করে খুবজ দেখি'। 

ছু একবার মু আপন্ডি করে তরঞন রাজী হল। 
* * সেই নিস্তব্ধ দ্িপ্রাভবিক অভিযান সত্যিই নে করে রাখার মতন | 

সবার 'মাগে চলল শ্লরঞ্জনের ভৃত্য । তার হাতে একট। কুড়ল। ওর 
ঠিক পেছনেই রঞ্জন | ক্লান্থ দেহ কোন মতে টেনে টেনে চলেছে । ক্র্যাণ্ডি 
থেকে উঠিয়ে আনার জন্যে একটু হত বিরক্ত । 

আমি চলেছি সবার পেছনে । বা হাতট। শ্লিংএ ঝোলান। ডান হাতে 
বিভলব[র্ট। বাগিয়ে ধরেছি । 

হঠাৎ করঞ্জনের চাকরটি থেমে গেল । আমরাও নেই সঙ্গে ঈাড়িয়ে 
পড়লাম । আর তার পরেই শুনতে পেলাম কার; যেন সব কথ। বলতে 
বলতে আনছে । 

£ তান মৃত" একট। কস্বর বলে উঠল । 

£ “নী, না ভিন মারা যাননি'--আরেকজন বলল। 

£ “আমর। দেখেছি, আমরা দেখেছি'-- অনেকে বলে উঠল। 

ম্রপ্ধন ওদের দেখেই চিৎকার কবে বলল £ “এই, এই শোন । এদিকে 
শুনে যাও ।' 

আমি র্রিভলবার শক্ত করে ধরলাম। 

খানিকক্ষণ সব চুপ। তাৰ পরেই ঝোপবাড় ভেঙে পাঁচ, ছটা পশ্ত- 
মান্য এসে হাজির। উত্ভেজনাধ ওদের চোখগুলো যেন জলছে। 

বাদর-মান্রষ, আইনরক্ষক সেই ধূসর প্রাণীট। আর ছজনকে আমি চিনতে 
পারলাষ । বাকি ছুভনকে বোধ হজ আগে দেখিনি । 

ধুর প্রাণীটার শাদী চুল মাথার দুপাশে ঝুলে পড়েছে । দুটো ডালের 
ফাক থেকে কেমন যেন একট। সন্দিপ্ধ চোখে আমাদের দেখছে। 


৬ 


কিছু সম্নয় চুপচাপ কেটে গেল। তারপর একটু কেসে স্তরঞ্জন বলল : 
কে বলেছে তিনি হারা গেছেন ? 

বাদর-মানুষ চট করে বলল : সবাই দেখেছে । 

£ “কোথায় তিনি?' স্ুরঞ্রন প্রশ্ন করল। 

ঃ “ওই দিকে আঙুল দেখাল ধৃনর 'প্রাণীট! | 

£ এখনও কি এটা নয় ওট। নয়! জিজ্ঞেস করল নাদর-মান্ষ--এখন৪ কি 
নিদ্ধম মেনে চলতে হবে ? তিন কি সত্যিই মার। যান;ন? 

সবাই একসঙ্গে চেচিয়ে উঠল £ এখনও কি আইন আছে? 

£ এখনও কি আইন আছে ছিতীয় চাবুকধারী ৮ কাদর-মান্ষ জানতে 
চাইল ; “তিনি ত মার! গেছেন । 

আমার দিকে চেয়ে স্বরঞ্জন ফিস্‌ ফিস্করে বলে উঠল £ ডঃ সান্তাল 
তাহলে মতা সত্যিই মার। গেছেন ।' 

এতক্ষণ আমি ওর পেছন দিকে ফ্রাড়িয়ে ছিলাম! 'এবার পরিস্থিতি 
উপলব্ধি করে এগিয়ে এলাম । চিৎকার করলাম £ "শান, তোমর| সবাই 
শোন । তিনি দারা যাননি ।' আমার দিকে সব|ই তীস্ষ দৃষ্টিতে তাকাল ; 
তিনি শুধু তার পুরণো দেহটা তাগ করেছেন । কছুদিন তোমর! তাকে 
দেখতে পাবে ন।। তিনি এখন আকাশে । তোষর। তাকে দেখতে পাচ্ছ না 
কিন্ত তিনি সবই দেখছেন | কাজেই প্রত্যেকে নিয়ম মেনে চল ।? 

ওর! নবাই আকাশের দিকে তাকাল । বাদর-মানুষ কেমন যেন ভগ 
ভয় গলায় বলল : তিনি ভাল, তিনি মহৎ, তিনি অমর । 

£ যার পেছনে তিনি ছুটছিলেন, সে কোথায় ? আমি গ্রশ্থ করলাফ । 

চিৎকার করতে করতে নে ছুটভিল। তার সার! শরীর থেকে বক্ত 

পড়ছিল। সে-ও মার! গেছে। ধূসর প্রাণীট, আস্তে মান্তে বলল। 

£ বেশ তয়েছে', স্ুরঞজন মুখ বিকৃত করল 

£ “আচ্ছ!, এবার আমায় দেখিয়ে দাও ত কোথায় তার পুরণে। দেহট' 
পড়ে রয়েছে 1 আমি বললাম । 

: এই দিকে আহুন, লমুতে নেমে-যাওয়! মানুষ । ধূসর প্রাণীট! আমায় 
ডাকল । ওকে অন্থলরণ করে আবর। এগোতে লাগলাম । ূ 

এমন সময় হঠাৎ একট। অর্মভেদী আর্তনাদ কানে এল। সঙ্গে সঙ্গে 
আমাদের পাশ কাটিয়ে একটা পশ্ু-মান্ুষের বাচ্চ। পালিয়ে গেল। তারপরেই 
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দেখলাম একট। দানব।কুতি পশু মানুষ তেড়ে আনছে। তার সর্বাঙ্গে রক্ত লেগে । 

আমাদের দেখে থেষে বাওছার চেগ্রু। করে।ছল সে কিন্তু গতি সামলাতে 
ন। পেরে একেবারে নামনে এসে পড়ল। 

ধূনর 'প্রাণাট। ক্ষিপ্রগতিতে একপাশে নরে দাড়াল। আর স্থরঞুনের 
ভৃত্যটি লাফিয়ে পড়ল রক্তমাণ! প্রাণীটার ওপর । কিন্তু নে এক ঝটকায় 
ওকে ফেলে দিয়ে এগিদ়্ে আনতে লাগল । 'একট। গুলি ব্যর্থ হতেই স্বরঞনও 
পিছু হটতে লাগল । 

আমি গুলি করপাষ, কিস্ত তবু নে থামল না।। এবার আমার দিকে 
তেড়ে মানতে লাগল । আবার খুলি করলাম, এবার মুখে । অসহ্য যন্ত্রণ। 
সত্বেও তেড়ে এল । আমার ছেড়ে দিয়ে ভরঞ্নকে আকড়ে ধরে মুখ থুবড়ে 
পড়ল । 

এদিকে 'ন্ব পশু-খান্তধর। নবাই পালম্ছে গেছে । স্বঞ্জন মৃত 'প্রাণীটার 
কবল থেকে কোনরকমে উঠে দাডাল। 

খানিক পরে পশু-ষাচষের। ঝোপঝাড়ের মধো থেকে বেরিয়ে আসতে 
লাগল। তাদের দিকে তাকিয়ে বললাম; “নিয়ম মেনে না চললে এই 
অবস্থাই হয়] 

* বজ্র হানে তাবই হাত", ওর! কম়েকজন বলে উঠল । 

বাক সকলে 'এ এব দিকে তাকাতে লাগল । 

ছ্বীপটাব পশ্চিষপ্রান্তে এনে পুমাটার মৃতদেহ আবিষ্কার করলাম । গুলি 
লেগে তার কাপট। ভেঙে গেছে। নার। শরীর ক্ষতবিক্ষত। কেউ যেন 
অবিরাষ চিবিয়েছে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ 

প্রা কুড়ি গজ দূরে, একট। ঝোপের ধারে ডঃ নান্যালের মৃতদেহটাও 
পাওয়। গেল। বস্তাধক্তির চহ্ন ছড়ানে। চারাঁদকে । একট। হাত কজির কাছ 
থেকে প্রান্স বিচ্ছিন্ন হছ্গে গেছে । মাথার একট। ভীষণ আঘাতের [চহ্ক। 
চারপাশে চাপ চাপ বক্ত। 

ধীরে ধারে সুরঞ্জন তার দেহট! চিৎ করে দিল। ছ'সাতজন পশু-মানুষকে 
দিয়ে মৃতদেহ কটেজের মধ্যে নিয়ে আল হল। 

সন্ধো হয়ে গেছে! থেকে থেকে পশু-ষান্থষদের বিকট চিৎকার কানে 
আনছে । কটেজে আছি শুধু স্বরঞজন আব আঘি। 

হঠাৎ ও ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তারপরেই কানে এল একের পর 
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গুলির আওযাজ। ছুটে গিয়ে দেখি পরীক্ষার জন্যে রাখা জীব্জন্তগুলোকে 
গুলি কবে মেরে ফেলেছে স্থরঞজন | 

আমর। দুজনে এনে আমাব ঘরটাতে বসলাষ। ছুজনেই চুপচাপ । 
একই সঙ্গে বোধহয় এই নতুন পরিস্থিতির কথ। ভাবছিলাষ আমর।। 

ডঃ সান্যালের ব্যক্তিত্ব জ্রঞ্জনকে অদ্ভুতভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল । 
ও ষেন কোন'দন [চন্তাই করে উঠতে পারেনি তার মুত্যু নম্তভব। গত দশ বছর 
এই দ্বীপের থেকে থে সব অভান তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে ক্গডিনে গেছিল, 
এই ছুঘটন। নেগুলোকে আমূল উপড়ে ফেলল। 

স্থরঞ্ন যখন কথ|। বলতে আবন্ত করল, যেন এলোমেলে। ঘনে হতে লাগল 
নেগুলে।£ একট। অস্বাভাবিক জীবন এতদিন আমায় আকড়ে [ছিল । 
সতযাকারে বেচে খাক। কাকে বলে, এখন প্রায় ভূুণেই গোছ । জান ন। কৰে 
আমার প্রকৃত জীবনের শুরু । 

প্রথম ষোলট। বছর কেটেছে স্কুলের বোডিংএ 'অনংখা বাধা নিষেদের 
মধ্যে। তারপর ছট। বছর কাটিনে দিয়েছি মেডিক্যাল কলেজের দেওয়া ল- 
গুলোর ঘধ্যে। তারপর একদিন ঘটল ষতিবিপ্রষ, ধার লে গত দশ বছর 
এই দ্বীপে কাটাতে হল। 

বলতে পারেন লপ্ীরণবাবু, ভবিষ্য২ং আমধাকে মার 1ক দেবে? 
ও থামল। 

এ কথার কোন উত্তর নেই বলে মামিও চুপ করে ব্ুউলাম। তারপরে 
বলল/ম £ “এখন কিন্তু আমাদের চিপ্তা করা উচিত, কি করে এই দ্বাপ ছেড়ে 
চলে ধাওয় যায়। 

) কিহবে এখান থেকে গিছ্ধে? কোথা যাব আমি? যখন আমি 
তখনই [বশেষ এাশ্্রীরম্বজন ছিল ন।; আর এই দশ বছরে নে আত্মী্তাও 
চিড় খেয়ে েছে । আর ঝালানে। সম্ভব নয় তাকে । মিসাঁফিট, নভাজগতের 
একটা মিনফিট আমি । 

£ বেচারা ডঃ লান্যাল ! কাল একট। সদ্গ।ত করতে হবে তার। আর 
তাছাড়াও আমর। যদি চলে যাই, ভালে! পশর-মান্ষ গুলোকে কে দেখবে ? 

£ “সে পব কাল ভাব! যাবে এখন । 

আমার কথ। যেন ও শ্ুনত্তেই পেল ন। নিজ্জের মনেই বলে চলল : ওদের 
মধ্যে যারা মাংসাশী ছিল তাদের পরিণতি ভয্বংকর হবে । সকলকেই মেরে 
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ফেল। উচিত কিন্তু তা আমর! পারব কি? কিছুদিনের মধ্যেই ত ওর! 
আবার সেই আগেকার পশুতে রূপান্তরিত হবে। 

এইভাবে অনেকক্ষণ ধরে ও নানান্‌ কথ| বলে চলল। শেষে আমি বিরক্ত 
হযে উঠলাষ। 

ও তখন পাশের ঘর থেকে একট। হুইস্কির বোতল নিয়ে এল। আমার 
দিকে চেয়ে বলল : “আস্মন, সাত্বিক সন্গ্যাসী যানষ, একটু ছইস্কি ছুঁয়ে 
দেখুন, শান্ছি পাবেন ।' 

£ “না, ধন্যবাদ --গন্তীরভাবে উত্তর দিলাম । 

মোমবাতির ালোয় দেখতে পেলাম, ও একট। বোতলের প্রান্ম অর্ধেক 
শেব করে ফেলেল। একট বাদেই নেশ! ভতে আরস্ত করল। যা ত। বকতে 
লাগল এ বিরন্ত তে আমি অন্যদিকে মুখ ফেরালাম। 

নেশার ঘোরে ও কান্নাকাটি আারস্ত করল পশু-মান্রষদের জন্যে । ওরাই 
নাক 'একমাজ ওর মন্দল চিন্। করে। 

হঠাৎ এব মাথামু কি একট। ফন্দী এল, লব কিছুকে চুলোয় পাঠিরে ও উঠে 
দাডাল। তারপর টলতে টলতে দরজার দকে এগোতে লাগল । 

আমি এব পথ আটকে বললাম £ «কাথায় যাচ্ছেন আাপনি, ওই পশ্ু- 
মানুষগ্রলাকে মদ খাওয়াবেন নাকি !' 

£ পশু! এ বলে উঠল: “পশু ত আপনি | ওর' সবাই মানুষ, ভদ্রলোকের 
মতই মদ খাবে ওর) 

: «দাহাই আপনার, এমন কাজ করবেন ন।।' 

£ 'নরুন, পথ ছাড়ুন 1 পকেট থেকে ও রিভলবার বার করল। অগত্যা 
আমি নরে দাড়ালাম । ও রিভপবারট। পূকেটে পুরতেই ইচ্জে হল পেছন 
দক থেকে ওব ওগব ঝাপিয়ে পড়ি, কিন্তু ভাঙা হাতটার কথা ভেবে 
আব ভরল। ভল না । মুখে বললাম: ঘান, পশুদের সঙ্গে আপনাকে 
মানাবে ভাল।' 

এক হ্যাচক। টানে দরজাট! খুলে স্বরঞরন আমার দিকে মুখ ফেরাল £ 
'আপনার যেষন দেমাক তেমনি একটা আস্ত! পাঠ। আপনিও জড়িয়ে 
জাড়য়ে বলতে লাগল ; "ভয় পেতেই যেন আপনার জন্ম । আরে, আমরাও 
নরকেব গেটের সামনেই পৌছে গেছি, এখন শুধু খুলে যাওয়ার অপেক্ষা । 
কালই হয়ত দেখবেন গলায় দাতের দাগ নিযে আঙ্দি সরে পড়ে আছি।' 


৬৬ 


“আজ আমার ছুটি, আর তা আমি ভালভাবেই উপভোগ করব! এই 
বলে ও বেরিয়ে গেল। , 

ওর অপস্থয়ষান দেহটাকে বাইরের জমাট-বাধ। অন্ধকারট। গ্রাস করে 
ফেলল । আমি ভাল করে দরজা এটে দিলাম । 

এখন আমি সম্পূর্ণ একলা । ডঃ সান্যালও মৃত মার শ্ুবঞ্জনকে9 ক 
অবস্থায় পাব জানি ন।। 

জানলার ধারে এনে দাড়ালাম। রুপোলী চাদের আলোয় “তনটে 
আবছা মুত্তিকে সমুদ্রের দিক থেকে আসতে দেখলাম । স্রঞনের গল। কানে 
এল। চেঁচিয়ে ওদের ডাকছে £ খ। থা, ওরে জ।নোঘাবের দল, মদ খ! তোব। 
খেয়ে মানুষ হ।" ও চিংকার করে বলতে লাগল £ 'ন আমারই দেখি ভিৎ, 
নান্যালের মাথায় ত এ বুদ্ধি আনেনি' এই বলে সবাউকে বিছুট। ভইস্ষি 
খাইয়ে দিল ও। তারপর আবার ওর গল। কানে এল “গান কর সবাই 
গান কর, বল, নরকের মত ক্ন্দব জামগ। নেই, বণ, সম্গারণবাবু 
নিপাত যাক ।' 

প্রতোকে স্বতন্ত্র 'স্রে চেচাতে লাগল । তারপর সবাত মিলে সমুদ্র 
দিকে এগোতে নারস্ত করল। 

এতক্ষণে রাত্রি তার স্তব্ধত! ফিবে পেল। চাদের আলোর চারাদকে 
'আলোকিত। দূরে চিক চিক করে উঠছে কালে। নমূদ্রের ঈগল | ঘবেব 
মধ্যে জলছে শুধু একট। মোষবা।ত। ধ 

জানলাট। ভাল করে বন্ধ করে দলাষ। 

ফিবে দাড়াতেই ভেতর দিকে ডঃ সান্যালের মৃতদেহ চোখে পড়ল। নে 
দর্জাঠাও বন্ধ করে 1দণাম। তারপর মোমবাতিউ। নিভয়ে দিয়ে খয়ে 
পড়লাষ। | 
ঘুমোবার চেষ্ট! করলাম কিন্ত ঘুম আমার চোখে হানবে ন' ঠিক করেছিল, 
বোধহয় । কাজেই শুয়ে শুয়ে (চগ্ত। করতে লাগলাম আমার কর্তবা। 

ভাবতে ভাবতে দিশেহারা ভয়ে গিছ্ষে ঠিক করলাম, ভোর হলেই আমার 
লাইফবোটে কয়েকট: ন্জিনিষপত্র তুলে ফেলে ভেনে পড়ব ; তারপর যা হবার 
তা হবে । এই দ্বীপে ন' খেতে পেয়ে অথব: এই বিরত মান্্ষ-জ্তব ভাতে যারা 
পড়ার চেয়ে জলে ডুবে মরাও অনেক ভাল 

তবে যাবার আগে ডঃ সান্যালের সৎকার করেযাব। ঈরঞ্নের জন্যে 


৬৭ মাহব-জস্তর দ্বীপে 


দুঃখ ভল। বেচারার বোধ হয় মাথ! খারাপ হয়ে গেছে । ওর অবস্থা! অনেকট। 
পশু-যান্ষদের মতুনই । সভ্য সমাজে ওর আর জার়গ। নেই । 

নানান্‌ চিন্তার কেটে যাচ্ছিল আদার বিনিদ্র রাজি, এমন সময়ে 
সুরঞ্জনের কগন্বরে আমার চিন্তান্োত বাধ। পেল। নেশার ঘোরে চিৎকার 
করে প্রলাপ বকে চলেছে ও কাছেই কোথায়। অনেকগুলো পশু-মানুষের 
গলার স্বর কানে এল । আনন্দে শাক্সহাব। হগ়্ে তার। যেন চেচাচ্ছে। 

কিছুক্ষণ পরে কাঠ কাটার শন্দ শুনতে পেলাম তারপর আবার নেই 
নংগীত। 

মার চুপ করে শুঘে থাকতে পাবলাম না, সকালে দ্বীপ ত্যাগের 
তোড়জোড় আরন্ত করে দিলাম । 

কয়েকট। বিস্কুটের টিন লংগ্রহ করলাম | ভেতরের বিস্কুটগুলো দেখলাম 
ভালই রয়েছে । প্রতি বছরে একবার করে স্তরঞ্ন আন্দামান থেকে এই সব 
নিম্নে আসত। 

আমি গোছাতে লাগলাম । সকাপ বেলাতেই' এই দ্বীপ ছেডে চলে যাব । 

এক হাতে করতে হচ্ছিল বলে বেশ সময় লাগল। শেষে একপময় 
পৃবদিকট। পরিষ্কার হতে আরম্ভ করল। তারপর ক্রমশ দিনের আলো 
ফুটে উঠল । 

দুরে একট। কোলাহল কানে আসছিল, নে হচ্ছিল, সবাই যেন একসঙ্গে 
চেচাচ্ছে £ দাও, দাও, আরও দাও । 

ত|রপরেই একট। তীব্র বিকট শার্তনাদের সঙ্গে সঙ্গেই আচষক] পিস্তলের 
শব্ধ কানে এল । 

গুলিভর। পিশ্তলট। নিয়ে আমি তক্ষান বেরিয়ে পড়লাম । দরজার কাছে 
একট। চাবুক পড়েছিল, সেট1ও তুলে নিলাম । 

পরফ্ষাব শুনতে পেলাষ স্বরঞ্রন আমার নাষ ধরে ডাকছে । সমুদ্রতীরে 
আমাব নৌকোব কাছে তখন দাউ দাউ করে আগুন জলছে। ভোরের 
আকাশে আন্ফালন করছে তার লাল শিৰ।! 

সুর্জনেব ডাক আমার কানে এল। এবার আমি ছুটতে আরম্ত 
করলাম । লরঞনকে এবার দেখতে পাচ্ছি। কী সবনাশ! ওর বিভলবারে 
কি গুলি নেই না।ক ! ওরকমভাবে পিছু হটছে কেন ওই পশু-ষানুষটার 
সামনে থেকে ! 


৮ 


পশু-যানুষট। এবার টলতে টলতে ওর দিকে এগোতে লাগল । আর ঠিক 
তখনই স্কুরঞ্জনের পিস্তল থেকে খানিকট। লাল আগুন ঠিকরে বেরিয়ে পড়ল । 
ধূনর রডের সেই প্রাণীটা ছু-একপ! এগিছ্সে স্থরপ্রনকে ত্বাকড়ে ধরে পড়ে গেল। 

আছি একটা ফাকা আওয়াজ করলাম । মনে হল, কয়েকজন বলে উঠল : 
তিনি এসেছেন, তিনি এসেছেন । 

সবাই টলতে টলতে পালাতে লাগল । আমি তাদের দকে এলোপাধাড়ি 
গুলি চালাতে লাগলাষ কয়েকট, | 

আগুনট। ততক্ষণে অনেক কমে এসেছে । 

স্থরঞ্রন চিৎ হয়ে পড়ে রঘেছে দেখলাম আর তার ওপর হুষড়ি খেয়ে পড়ে 
সেই মাইন-পাঠক | মরে গিয়েও নে স্বুরঞ্নের গলাট। আকড়ে ধরে আছে। 
পাশেই হুরঞরনের ভৃত্যের মৃতদেহ । আরও কয়েকট। মৃতদেহ এদিক ওদিক 
পড়ে রছ্জেছে দেখতে পেলাম | পশু-মানুষগুলে। নিজেদের ষধ্যেই কাষড়াকামাড় 
করেছে বোঝ। গেলে। 

আইন-পাঠককে স্ুরঞনের ওপর থেকে টেনে সরিয়ে দিলাম। মনে হল 
ওর প্রচণ্ড শ্বানকষ্ট হচ্ছে । খা।নকট। সমুদ্রের জলই আজলা করে ওর 
চোখেমুখে ছিটিয়ে দিলাম । 

একট। নেকড়ে-মানুষের দেহের শিক্মীংশ ঝলনে যাঁওয়। সত্বেও দেখলাম 
মে বেঁচে আছে। নে দৃশ্ঠ আর সমন্থ করতে ন। পেরে আমি এক খুলিতে তার 
সব যন্ত্রণার অবনান করে দলাম। 

তারপর সুরঞ্জনের পাশে হাট গেড়ে বসে পড়লাষ। ডাক্তারী জ্ঞান ন। 
থাকার জন্যে নিজেকেই গালাগালি করতে ইচ্ছে করছিল । 

ওপাশে আগুনট; প্রায় নিভে এসেছে, শুধু ছ-এক জাগায় একটা দুটো 
কাঠ জলছে। [কন্ত এত কাঠ এখানে এল কোখ। থেকে ? 

রোদ উঠেছে, কাচ। সোনীর মত রঙ । এতক্ষণে খেয়াল হল, আমা 
নৌকোট। নেই । আশ্চর্য, কোথাঘ্র গেল নৌকোট।? 

তারপরেই অবশ্য সবকিছু পরিষ্কার হন্সে গেল। আমার নৌকোটাকেই 
ভেঙে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে । আমার একপ্রান্র সম্বল এবং ভরপাকে 
স্বরঞ্ন ধংস করে দিয়েছে । 

ইচ্ছে হল ওর মাথাট| ভেঙে পড়িবে দিই । আর ঠিক তখনই ও টেনে 
টেনে বলে উঠল £ লমীরণ বাবু-_ 


৬৯ মাহষ-জন্তর দ্বীপে 


আমি ওর কপালে হাত রাখলাষ। ওই একট। ডাকে যেন বিশ্বের 
করুণত। যাখ। ছিল। আমার সমস্ত রাগ যে কোথায় গেল কে জানে! ওর 
ঠোঁট দুটে। আবার নড়ে উঠল । 

£ “নমারণ বাবু, ও ফিন ফিস করে 'বলতে লাগল, “ক্ষম। করবেন । 

তারপর হাত ছুটে! তুলে আবার বলল : “অভিশপ্ত পৃথিবী ! সব শেষ হয়ে”... 

হঠাৎ ওর হাত দুটে। এলিম্ে পড়ল আর কথাও শেষ হল ন।। একটা! 
ঠাগড। শোত আমার শিরধাড়া বেন নামতে লাগল। 

ওর বুকে হাত দিয়ে দেখলাম, কোন স্পন্দন নাই । রর 

ঠিক সেই নষয়ে নগ্ ঘুমভাঙা স্থযের নরম আলোয় ওর মুখখানা 'অবিশ্বান্ত 
রকষের জীবন্ত মনে হল । 

সামনের দিকে চোখ পড়তেই দেখলাম উপ্নিমুখর সমুদ্র স্যকিরণে চঞ্চল।, 
পেছনে রয়েছে দ্বীপ -এইরকষ ঝলমলে নকালেও যাকে আবৃত করে রেখেছে 
বিভীষিকার একটা নিকষ কালে। পন | ২ ২০০৮2 

ডঃ নান্য।ল এবং ক্রঞ্রনের দেহের একটা বাবস্থা করতে হবে এবার । 

কটেজে ফেরার পথ ধরলাম । কছুট। যেতেই তিনটে পশু-মানুষের সঙ্গে 
মুখোমুখি দেখ। হয়ে গেল। নব কটাব চোখেই কেমন একটা অদ্ভুত দৃষ্টি। 
ইতস্তত করতে করতে 'ওর। এগিন্ধে এল | 

একলাই ওদের লম্মীন হতে হল আমায় । আর শুধু এক| নয়, এক হাতে, 
কারণ ঝ। হাত আমার অকেজে!। ডান হাতে চাবুকট! ধরে আছি আর 
[রভলবারট1 পকেটে । 

এধন একমাত্র সাহসই বাচিষে রাখতে পারে আমাকে । কটমট করে 
তাকালাম ওদের দিকে । সে দৃষ্টি ওর| সহ করতে পারল ন।। তিনজনেই 
মাখা নিচু করে দাড়িয়ে পড়ণ। আম তন ছুপ্ধম করলাম £ “অভিবাদন 
কর। শুরে পড়ে অভিবাদন কর । 

আদেশ সানার কোন লক্ষণই দেখ। গেল না। আবার ধষক দিলাষ। 
এবার একজন একটু হাট্রট। মুড়ল। কিন্তু ব্যস, এঁ পধস্তুই । 

এক প৷ এগিয়ে গেলাম । প্রচণ্ড ভয়ে প্রাণ ওষ্টাগত। তারপরেই চাবুকট। 
চালিয়ে দিলান। তিনজনকেই শব্ধ করে স্পর্শ করে গেল নেট।। 

সঙ্গে সঙ্গে ওর মাটিতে শুয়ে পড়ে আম প্রণাম জানাতে লাগল । 

ওদের নিয়ে কটেজে ফিরলাম। ওঃ সান্যালের দেহট। সমুদ্ধে্প ধাঁরে 


৩ 


আনলাম । তারপর বললাম স্থরঞন এবং তীর দেহটাকে জলে ভাসিয়ে দিয়ে 
আসতে । এ ছাড়া আর কিছু করার ক্ষমত! ছিল না আমার সেই সময়ে । 

প্রথমটা ওরা রাজী হয়নি । হয়ত গুদের প্রতি ওদের ভীতি তখনও 
যায়নি । শেষে আমি কম্লেকবার চাবুকের আওয়াজ করতে তবে িব। 
অনিচ্ছানত্বেও হুকুম তামিল করল। 

অন্যান্য পশু-মানুষদের মৃতদেহও জলে ফেলিয়ে দিলাষ। 

কটেজে ফিরব ভাবছি, এন সময় পেছন দিকে কিনের একটা খস্থস্‌ 
আওয়াজ হল। ঘুরে দাড়াতেই দেখি বিরাট হায়েন-শুয়োবট। মাত্র দশ বারে। 
গজ দূরে দাড়িয়ে বসেছে । দু'চোখে প্রচণ্ড দৃষ্টি (নিয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে। 

বেশ কিছুক্ষণ আমর। পরম্পরের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম। তারপর 
চাবুকট। ফেলে দিয়ে চট করে পকেট থেকে রিভলবারট! বার করে নিলাম। 

দ্বীপে এই এখন প্রধান শক্র আমার । 

£ “অভিবাদন কর! শুয়ে পড়ে অভিবাদন কর'-_প্রচণ্ড ধমকে উঠলাম 
আমি। 

£ “কে হে তুষি, যে, তোমাকে অভিবাদন করব , দাত খাচয়ে ও উশ্র 
দিল। 

সঙ্গে সঙ্গে আমার বিভলবারট। গর্জে উঠল । বিকট শব করে ও একে 
বেঁকে পালাতে লাগল । বুঝলাম লক্ষ্যত্রষ্ট হয়েছি । 

দ্বতীয়বার গুলি করার আগেই এ শুলির সীষান। ছাড়িয়ে গেল। 

অন্য পশু-মানুষদের ইসারায় বিদায় দিয়ে কটেজের 1দকে এগোতে লাগলাম । 

কটেজে এনে দর্জ। বন্ধ করে ভাবতে বনলাষ কি করা উচিত এবার। 
কয়েকজন পশু-মানুষকে অনুগত করে রাখলে অবশ্য অনেক কাজ হবে। আর 
যেগুলো হিংশ্র সেগুলোকে নিষ্মভাবে মেরে ফেলব। তারপর যতদিন ন। 
একট; জাহাজের দেখ! পাই, এইখানেই পড়ে থাকতে হবে। 

সুঞ্জনের কথ। মনে পড়তে লাগল । ও বলেছিল £ “এর। সবাই পাপেট 
যাবে। আবার পশ্ডতে পরিণত হবে ।' 

ডঃ সান্যালও এই কথাই বলেছিলেন । কাজেই সাবধানে চলতে হবে 
আমার । হায়েন।-শুদোরটাকে আগে খতম কর। দরকার । 

খানিকবাদে আমি যখন কটেজ থেকে বাইরে এলাষ, কিছুদুরে দেখি 
একটা গশু-মানুষ বসে আছে। 


৭১ মানষ-জন্তর দ্বীপে 


আমায় দেখে সে আস্তে আস্তে উঠে দাড়াল । 

£ চলে যাও চিৎকার করে তাকে বললাম । 

£ 'আপনার কাছে একট্ট আসতে পার না?' ওর গলাম্ম মিনতির স্থর | 

* “না ন। যাও বলছি ।' 

ও চলে গেল। 

আনলে খাবার সংগ্রহ করার জন্যে আমি বাইরে এসেছিলাম । পশু- 
মানুষটা চলে যেতেই রিভলবারে গুলি ভরে ওদের কুটরের দিকে যেতে আরম্ভ 
করলাম । 

ওদের আস্তানার কাছে এসে দেখলাম অনেকে গোল হরে বসে আছে। 
'গামাকে প্রথষে দেখতে পেল একট। নেকড়ে-ন্ত্রী, তারপর একে একে সবাই। 

* থাবার খাবার, কোথায় আছে ?' ধমকে জিজ্েস করলাম । 

: কুটিরের মধ্যে একটা ষাড়-শুয়োর বিমিষে বিমিদ্ধে বলল । 

ওদের পেরিয়ে সেই গুহাটার মধ্যে ঢুকলাম, তারপর যত পারলাম এদের 
সঞ্চিত ফলমূল নিয়ে চলে এলাম । 


২০শে ফেব্রুয়ারা ॥ 


ডঃ সান্যাল এবং স্করগ্রনের মৃত্যুর পর এক মাস কেটে গেছে। মান্সৰ- 
ভন্তর ছ্বীপে আমিও পশু-মানুষের মতই দিন কাটাচ্ছি। 

আমার হাতট! বিনা চিকিৎনাতেই সেরে গেছে। 

একদিন সমুদ্রের ধারে দাড়িয়ে আছ, যদি কোন জাহাজ দেখতে পাই 
সেই আশায়। কারণ আমার নৌকোর আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। একটা 
লোহার প্লেট খালি পড়ে আছে, যেটার ওপর জাহাজের নাষ লেখা ছিল আর 
নেট! লাইফবোটের গায়ে আটকানে। ছিল। এমন সময় আমার সামনে 
আতদি নত হয়ে একটা পশু-মাছষ অভিবাদন কব্ল। মনে পড়ল, একদিন 
কটেজের সামনে ও আমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিল; কিন্তু আমি ওকে 
সোঁদন তাডিয়ে দিয়েছিলাম, আজ জিজ্ঞেন করলাম £ “কি চাও ?' 

£ আমি আপনার কাজ করতে চাই, ওর| সবাই বলে “তিন' নেই, 
“তন' মৃত, কিন্ত আমি জানি আপনি আছেন ।' 

£ "তোমার সঙ্গে আমার আগে একবার দেখা হয়েছিল, ন। ? 


৭২ 


£ গ্্যা প্রড়ৃ। 

অনেকক্ষণ ধরে বুঝতে চেষ্টা করছিলাম ওকে কোন্‌ পণ্ড থেকে মানুষ 
করেছেন ডঃ সান্যাল, এইবার বৃঝতে পারলাষ ও আসলে *মেপ্ট বার্শাড 
কুকুর ছিল। 

চিরবিশ্বাসী কুকুরের সত্তা জেগে উঠছে ওর মধো। তাই আজ ও আমাব 
কাছে এসেছে । 

£ আর সবাই কোথায়? আমি জিজ্ঞেস করলাম । 

£ “ওরা ওইখানে, ওরা বলছে তিনি নেই, দ্বিতীয় চাবুকধারীও মৃত, আর 
তৃতীয় চাবুকধারী ত আমাদের মতই মানুষ । যন্ত্রণাঘর, চাবুক, কিছুই নেই, 
সব গেছে । অনেকে বলছে আমরা নিয়মগুলো ভালবাসি, সেগুলো মেনে 
চলব, কিন্তু তৃতীয় চাবুকধারীকে মানব ন!। “কিন্ধ প্রভু আমি জানি সব, 
ওর! বোকা, আপনার অনেক ক্ষমতা | 

£ বেশ বেশ'_-ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিলাম। 

£ “এক্ষনি আপনি সবাইকে ঘেরে ফেলবেন' ও বলল । 

£ "এইভাবে ওদের পাপ বেড়ে চলুক তারপর সময় হলেই আমি শাস্তি 
দেব। একজন কিন্ত ভীষণ পাপ করেছে, তাকে দেখা মাত্রই শেষ করব 

সেইদিন থেকে কুকুর-মানুষ আমার একান্ত বিশ্বস্ত অনুচর হয়ে উঠল। 

এরপর একদিন কয়েকজন পশু-ঘাননুষের জটলার মধ্যে, আমি আর কুকুর- 
যানুষ আচষকা ঢুকে পড়লাম ৷ বাদর-মান্গধ বলছিল £ “প্রস্তুত মারা গেছেন, 
যন্ত্রণাঘর আর নেই ।' 

£ “কে বললে নেই ? এই বলে আমি চাবুকটা সজোরে বাদর-হান্গুষকে 
লক্ষ্য করে চালালাষ ! তার গায়ে ত লাগলই তাছাড়। একজন নেকড়ে- 
মাছ্ছষকেও আঘাত করল । 

যন্ত্রণায় ছুজনেই চীৎকার করে উঠল । কিন্তু নেকড়ে-মান্ুষ আমার দিকে 
তেড়ে এল 1. ততক্ষণে আমি পকেট থেকে পিস্তল বার করে ফেলেছি । 

গুলিট1 লাগল ঠিক ওর বুকের মাঝখানে । সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদ করে 
ও লুটিয়ে পড়ল। তখন অন্যদের দিকে চেয়ে বললাম : “দেখলে ত গ্রন্থ 
আছেন কিনা, ফাঁজেই সব আইন মেনে চল।' যে কজন সেখানে ছিল 
প্রত্যেকেই মত হয়ে অভিবাদন করতে আরম্ভ করল, মুখে বলতে লাগল ; 
“বজ্ঞ হানে তারই হাত ।, 


মর মানুষ-জস্তর স্বীপে 


ক্রমশ এরা নে প্রাণে বিশ্বান করতে আরম্ভ করল, ডঃ সান্যাল যার! 
যাননি, অনাত্র আছেন। আর তারই জাকগগায় আহি অধিষ্টিত। 
একমাত্র হায়েন।-শুয়োরকেই আমি স্থবিধে করতে পারলাম না । 


২০শে জুন 

আমার নিবাসনের দ্বিতীয় পর্ব সমাপ্ত | দীর্ঘ একবছর এই পণ্-মানুষদের 
সঙ্গে কেটেছে । 

য! ভাবলে নিজেই বিশ্মিত হই তাহল এতদিন ধরে কি করে এদের 
মধ্যে প্রতৃত্ব বজায় রেখেছিলাম । আমার প্রতৃত্ব অক্ষুঞ্ন রাখতে সাহায্য 
করেছিল স্থুরঞনের চাবুক আর ডঃ নান্যালের অফুরন্ত গুলির ভাগ্ডার। কুকুর- 
মানুষের প্রতৃভক্কিও অনেক কাজে এসেছে। 

লক্ষ্য করেছি, আঘাতের গুরুত্বই এদের সম্মানের একমাজ মাপকাঠি । 
মাঝে মাঝে বশে রাখার জন্যে অনেককেই প্রচণ্ড আঘাত করতে হয়েছে। 
তাতে অবশ্ঠ কেউ কোনদিন বিশ্রোহ করোন। 

হায়েন-শুয়োর বরাবরই আমাকে এড়িয়ে চলেছে, আর আমিও ওর 
সম্বন্ধে সর্বদাই খুব সতর্ক থেকেছি । বনের মধ্যেই কোথাও আন্তানা 
গেড়েছে ও। দলছাড়। হয়ে সেখানেই থাকে | 

'অনেকবার ওকে হঠাৎ আক্রমণ করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু ধূর্ত মানু 
জন্তট] প্রতিবারই আগে থেকে আমার উপস্থিতি টের পেয়েছে। বুঝতে 
পারতাম, আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে সে-ও সুযোগ খুঁজত। 

প্রথম মাসখানেক পণ্-মান্ুষ। শরব্তী অবস্থার তুলনায় অনেকট। মানুষের 
অত ব্যবহার করত । কুকুর-মান্ুষ ছাড়াও আরও কয়েকজনের সঙ্গে আমার 
বন্ধুত্ব হয়েছিল। ছোট্ট শ্লথটাও খুব অনুগত য়ে পড়েছিল আমার। বাদর-মানুষ 
আমার কাছে কাছে থাকলেও সারাক্ষণ আবোল তাবোল বকে বড় বিরক্ত 
করত । একএক নষয় মনে হত ওর মধ্যে শুধু মান্নষের বোকামীগুলোই আছে । 

গোড়ার দিকে ওরা বেশ ভদ্র ছিল। আইনগুলোও মোটামুটি মেনে চলত, 
কিন্ত ধীরে ধীরে ওদের মধ্যে সেই পুরানে। পণুগুলে। ফিরে আসতে লাগল । 

দ্বিতীয় মাসের মাঝামাবি থেকেই ওদের মধ্যে একটা অযান্ষ-নুলত 
পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম । উচ্চারণ অস্পষ্ট হয়ে এল, ফলে কথাও কম বলতে 
আরস্ত করল। | 


ণ৪ 


পরিষ্কার ভাষা এক সময় কতগুলো অর্থহীন শঙ্ব-সম্টিতে পরিণত হয়ে 
গেল। ক্রমে সোজ! হয়ে ঠাড়াতেও ওদের কষ্ট হত। খ্ভতারপর একছিন 
সোজা হয়ে দীাড়াবার শক্তি সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলল । 

সভ্যতার সব বাধনই ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে আসতে লাগল। 

কুকুর-মানুষ আন্তে আস্তে কুকুরে পরিণত হয়ে গেল। তার কথ! 
অনেক দিনই বন্ধ হয়েছিল, অনাধুত দেহে লোম দেখা দিল। তারপব দে 
চার পায়ে চলতে আবরম্ত করল । 

মানুষের নমস্ত লক্ষণই ওদের ধীরে ধীরে ছেড়ে গেল। কিন্তু তাই বলে 
যে ওর। সম্পূর্ণভাবে আগেকার পশুতে পরণত হল ত। নয়, কারণ সেটা সন্ত 
চিল না। ওদের মধো বেশীর ভাগই স্থষ্টি হয়েছিল একাধিক পশুর স"মিশরণে । 
যাদের একই পশ্খ থেকে তৈরী কর। হয়েছিল, ভার, অবস্থা আগেকার অভোস, 
গুলোই ফিরে পেল। 

এতদিন এদের সঙ্গে থাকার ফলে আমাবও নিশ্চয়ই আতান্থ পরিবর্তন 
হয়েছে । জামা কাপডগ্ুলোও ত, দেখতেই পাই, শত খণ্ডে গাগুত। "আবুত 
অংশেব চেয়ে অনারিত দেঙাংশই বেশী । 

রোজই সমুদ্রের ধারে বনে থাকি যদি কোন জাঁভাজ যায় সেই আাশায়। 
কয়েকবার ধোঁয়া দেখতে পেমেদিলাম বহুদূরে, 'কস্ধ আমার কোন সংকেতিই 
জাহাজ বুঝতে পারেনি । 

একদিন ঠিক করলাম, একট! ভেল! তৈপী করে ভেসে পড়ব) যা হয় তত? 
হবে, এভাবে আর থাকতে পাবছি না। 

ঠিক এমনি সমন্ধে আর একটা ঘটন। ঘটল । একদিন বিকেলে সমদেব 
ধারে বসে আছি । এমন সময় পেছনে কার একট। ঠাণ্ডা স্পর্শ অন্থুভব করলাম । 
চমকে পেছন ফিরতেই দে গি, ছোট শ্লথট। মামাকে ইসাঁব! করছে । মনে হল, 
ওকে অনুসরণ করতে বলছে । 

রিভলবারটা ঠিক আছে কিন। দেখে নিয়ে এর পেছনে পেছনে যেতে 
লাগলাষ। কিছুটা আসার পর ও আঘাকে একটা ঝোপের দিকে আউল 
দিয়ে দেখিয়ে দিল । 

ঝোপটার ষধ্যে একট স্টকি মারতেই যে দৃশ্থ আমার চোখে পড়ল তাতে 
আমার সর্ধাঙ্গ শিউরে উঠল। দেখলাম, কুকুর-মান্থষ ষরে পড়ে রয়েছে 
আর তার ওপর বসে হায়েনা-শুয়োরটা ষনের আনন্দে মাংস খাচ্ছে ছিড়ে 
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ছিড়ে। আমাকে দেখে ভয় পাওয়া ত দূরের কথা, দ্বিধারও কোন লক্ষণ 
দেখাল না। লরঞ্চ দাত মুখ খিচিয়ে গর্জন করে উঠল । মঙুত্তত্বের কোন 
লক্ষণই আর অবশিষ্ট নেই। 

রিভলবারটা হাতেই ছিল। ওর দ্বু চোখের মাঝখানটা টিপ করে 
গুল চালালাম। সেই মুহূর্তেই বোধ হয় ও লাফিয়ে ছিল, কারণ 
ওর দেহট| আমার ওপর সজোরে এসে গড়ল। আমি ছিটকে পড়লাম । 

কিন্তু এবারে আমি লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইনি । ওর থেকে-থেকে কেপে-ওঠা 
দেহটাকে কোন রকমে সরিয়ে দিরে উঠে দাড়ালাম । 

অনেকট। নিশ্চিন্ত এবার। 

আর একদিন সমুদ্রুতীরে বসে আছি, এমন সময়ে বু দুরে একটা নৌকো 
দেখতে পেলাম । 

সঙ্গে সঙ্গে গ্রচুর শুকনে। পাতা, কাঠ, খড় এই সব জড় করে আগুন 
ধরিয়ে দিলাম । তারপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা খাওয়াদাওয়া! ভূলে তাকিয়ে 
রইপ|ঘ তার দিকে । 

এক নময় সন্ধ্যে নাদ্ল। নৌকোট! তখনও অনেক দূরে, পারারাত 
একইভাবে পায়চারী পরতে করতে কাটিরে দিলাম । 

ভোরের দ্রিকে দেখলাম অনেক কাছে এসে গেছে নৌকোটা। নিজের 
চোখকেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছে না| ছুজন লোক বনে রয়েছে নৌকোতে। 

কিন্তু অদ্ুতভাবে ভেনে চলেছে নৌকোটা। যেদিকে যাওয়া উচিত, 
দেদিকে ত যাচ্ছে না ! আশ্চধ, বেমন পাশভাবে ভেসে আসছে ওটা ! 

নানাভাবে নৌকোর লোকদের পুষ্টি আকধণ করবার চেষ্টা করলাম, কিন্ত 
নাঃ) ওব। দেখতে পাচ্ছে না । চিৎকার করে ডাকলাম, ওর! শুনতে পেল 
না। কেমন যেন উদ্দেস্ঠহীনভাবে নৌকোটা ভেসে চলেছে । 

একট। সাদ। রডের পাখী নৌকে। থেকে উড়ে গেল, কিন্তু ছুজনের কেউই 
ত! লক্ষ্য করল্‌ ন।। 

আমি চিৎকার করা বন্ধ করলাম। চুপ করে লক্ষ্য করতে লাগলাম, 
নৌকোটা কোথায় যায়। একবার ইচ্ছে হল সাতরে নৌকোটায় উঠে পড়ি, 
কিন্তু তক্ষান একট! অজান। আশংকার পুরাভান আমাকে নিবৃত্ত করল। 

বিকেলে নৌকোট। প্রায় শ' তিনেক গজ দুরে তীরে ভিড়ল। কোন 
জাহাজের লাইফ বোট মনে হল। 


পশু 


আমি এগিয়ে গেলাষ। 

দু” একট] জন্তু ততক্ষণে ব্যাপারটা দেখার জম্য হাজির 'হয়ে গেছে। 

নৌকোর মধ্যে জীবন্ত প্রাণী কেউ ছিল না, দুজন মানুষই মৃত । যেভাবে 
বসেছিল সেইভাবেই মারা গেছে। 

আমি নৌকোর কাছে দ্রাড়াতেই কয়েকটা জানোয়ার আমার দিকে দাত 
খিচিয়ে তেড়ে এল। তার মধ্যে ছুটে। নেকড়ে-মানুষ ছিল। আর বাকিগুলো 
ভাল্গুক আর ষাঁড়ের সংমিশ্রণ । সঙ্গে সঙ্গে গুলি চালালাম, একট" নেকড়ে 
লুটিয়ে পড়ল, বাকিরা পালিয়ে গেল। 

কোন রকমে নৌকোটা কাত করে মৃতদেহ ছুটো ফেলে দিলাম । 

এর পর নৌকোটাকে টেনে হি'চড়ে দরে সরিয়ে রাখলাম যাতে জোয়ারের 
জলে ভেসে না যায়। দ্বীপ ত্যাগ করতে হলে এটাই এখন একমাত্র ভরসা । 

পরের দ্িন অর্থাৎ গতকাল সকালে ঠিক করলাম, যে কটা হিংস্র পশ্ত- 
মাঠষকে পারি মেরে যাব। 

যেই ভাবা সেই কাজ। রিভলবার নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ঘণ্টা 
খানেকের মধ্যে যে কটা নেকড়ে ছিল, শেষ হয়ে গেল। তারপর আস্তে আস্তে 
বাকিগুলোকেও যমালয়ে পাঠাবার ব্যবস্থা করে কটেজে ফিরলাম । 

ঠিক করলাম, সঙ্গে তিনটে জিনিষ নেব, খাবার, জল আর ডায়েরী-য! 
আমার সঙ্গে সারাক্ষণ থেকেছে। 

আমার লাইফবোটের এস. এস. ভাগীরথী লেখা নেমপ্লেটট। এই নৌকোটায় 
লাগিঘে নিয়ে কাল সন্ধ্যেবেলা আমি ভেসে পড়লাম | বিদায় মানুষ-জস্তর স্বীপ ! 

পশ্চিম দিক থেকে বাতাস বইছিল। রহস্যের অন্ধকারে ঘের! দ্বীপট। 
ক্রষশ ছোট হয়ে আসতে লাগল। চারিদিকে অসংখ্য সপিল ফণ। তুলে 
সমুত্র আমায় ভয় দেখতে লাগল। পশ্চিম আকাশে অস্তাচলের সুর্য তখন 
তার শেষ রক্তিমত! রেখে গিয়েছিল । 

তারপর ধীরে ধীরে রাত্রি নাষল। আকাশে ফুটল নক্ষত্রের রাশি। 
সমস্ত দিনের পর নীল আকাশকে নিভৃতে পেয়ে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ল অশান্ত 
সমুজ্জ। তারই মাঝে আমি ভাসলাম নতুন এক নিরুদ্দেশের পথে। সাক্ষী 
রইল শুধু দূর সপ্তধির অতন্দ্র জাগরণ। 

ডায়েরীর লেখা এখানেই শেষ 1* 


+এচ, জি. ওয়েলসের “আইল্যা্ড অফ ডক্টর মোরে! অবলম্বনে । 
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: আরও কয়েকটি অভিনব আঢাল্ফ বিটা জায়েন্স-ফিকৃশ্যন ও 
মিলক গ্রহে মানুষ ॥ অদ্রীশ বর্ধন * 
বিজ্ঞান যাদের হাতে, তাদের শিউরে-ওঠ। ষড়যন্ত্র! সাপ্তাহিক “দেশ' 
লিখেছে, রিহসাষয়। রোমাঞ্চকর, ভগ্মাবহ 11” চাররউ! প্রাস্টিক ভাঁণশ 
জ্যাকেটে মোড়। এটিকে ছাপা সাচতর এই উপন্যানটির দ্বিতীয় সংস্করণ ছাঁপ। 
চলছে ॥ দাম তিন টাকা ॥| 
গ্রহে গ্রহে যুদ্ধ ॥ মনোরগ্রন দে 
গারাড শহর ছারখার হয়ে গেল মঙ্গলগ্রহের তেপায়। যন্ত্রদানলদের 
আগ্ন-রশ্মিতে ! ছুটে এল তার! কলকাতার দিকে | আগুন...ধ্বংস...মুত্ু । 
শ্মশান ইয়ে গেল মহানগরী ! ভয়াল! ভখংকর! আযল্ফ।-বিট। “রকেট 
বই" সিরিজের পয়ল! নম্বর পকেট বই ॥॥ মাত্র ৮* নয়া পয়নায় এক পকেট 
ভন্তি ২৫০ পৃষ্ঠায় উপন্যাস ॥ 
পৃথিবী থেকে টীদে ॥ জুল তর্ণ 
গান ক্লাবের দুঃনাহসী সভোরা স্থির করলেন চাদের ওপর গোল! ফেল' 
হবে! তৈরী করতে হবে নশো ফুট লঙ্গ। কামান। তারপরেই শুরু হলে। 
অবিশ্বাস্য চন্দ্র অভযান ! এক [নঃশ্বান পড়ে ফেলার মত ছুখণ্ডে সম্পূর্ণ একটি 
স্ববিশাল ক্লাসিক সায়েক্দ-ফিকশ্ঠন উপন্যান ! শ্বানরোধী মন্থুবাদ করেছেন 
'অজীশ বর্ধন । আল্ফা-বিট! “রুকেট বই সিরিজের ১ নং বই ॥ দাম মাত্র 
ট।. ১৭৫ ন. প. ॥ 
পৃথিবীতে শিশুধুগ আসছে ॥ গৌরীশংকর দে 
একি ভয়ানক পরিবর্তন! ভোরবেল। ঘুম থেকে উঠেই দংক্ষণাবাবু 
দেখলেন বামনের মত ছোট হয়ে গিয়েছেন তিমি । আরর্তার আট বছরের 
ছেলে পেয়েছে ছ'ফুট লম্বা অন্থরের মত চেহার।।...এসেছে নতুন যুগ...ধ্বংস 
করে ফেল হয়েছে পারসাণবিক হাতিয়ারের স্তপ-..লারা পৃথিবীতে বিরাজ 
করছে অনাবিল শান্তি! আ্যাল্ফাবিট? ণরুকেট বই সিরিজের ৩ নং বই 
ছাপা চলছে ॥ দাম মাজ টা ১:৭৫ ন. প. | 
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